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ভূমিকা 


উনবিংশ শতকে বজদেশে নবজাগরণের স্চন। হয়েছিল । সেদিন সমাজ-- 
দেহের বিভিন্ন অক্জপ্রত্যঙ্গে তার লক্ষণ অত্যন্ত হ্থুম্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল । 
শিল্প-সাহিতোর ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিচিত্র ভাবতরঙ্গের আলোড়নে 
বাঙ্গালীর নবজাগ্রত স্থজনধর্মী মনীষ। দীর্ঘকালাশ্রিত মত আর পথ পরিত্যাগ 
করে লাহছিত্যের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের আবিষ্কারে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত 
করেছিল। সেই অভিনিবিষ্ট মনন এবং আবিষ্ষি্নার প্রকাশ এই শতকের 
প্রথমাধে” দেখ। গিয়েছিল সাছিত্যিক-গদ্ রচনায় । পূর্বাধের এই পর্বে (১৮০০ 
_-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ধ) শক্তিমান গন্ভ-রচয়িতা হিসেবে রাজ! রামমোহন রায়, মৃত্যাগয় 
বিভ্তালম্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত, ভূদর 
মুখোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষভাবেই ম্মরণীয় | 

এই-শতকেরই উত্তরাধে” অন্ুভূতিমূলক আবিদ্ষিয়ার প্রকাশ দেখা গেল 
কাব্য-কবিতার অজজতায় | পর্বটির শক্তিমান আর্টাূপে ম্মরণীয় মধুস্থদন দত্ত, 
রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্বোপাধ্যায়, এবং 
নবীনচন্দ্র লেনের নাম। যুগ-সদ্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । তাব মধ্যে 
নবধুগচেতনার অরুণাভাপ । রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের আবির্ভাব 
(১৮৫৮) ধ্ধং ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব (১৮৫৭ ) স্মরণ কবে ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্জ 
থেকেই আধুনিক কবিতার যুগ শুরু হয়েছিল বল] সজগত। 

বাংলা কবিতার ক্ষেতে খতু প্রিবর্তনের ইতিহাসটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় । প্রথম 
দশ বছর মূলতঃ ভারতীয় পুরাণ আর ইতিহাসের উজ্জল অধ্যায়গুলি থেকে 
সংগৃহীত বিষয়বন্ত নিয়ে রচিত মহাকাব্য আব আধখ্যায়িকাকাব্য লাহিতোর 
ভাগ্ার পূর্ণ করেছে । আবার এই সময়সীমারই মধ্যে গীতিকবিতার হুত্রপাত 
ঘটেছে। গোড়ার দিকে তার প্রকাশ কিছু পরিমাণে বাধাগ্রন্ত ছলেও কবির 
নিজন্ব ভঙ্গীতে তার মনের কথাও এই পর্বে বাঙ্গালী পাঠক শুনতে শুরু 
করেছিল। 

১৮৭০ শ্রীষ্টা্খটি বাংল গীতিকবিতার ইতিহাসে বিশেষভাবেই ম্মরণীয় । 
এই বছর বলদেব পালিতের “কাব্যমালা, ও “ললিত কবিতাবলী'; বিহবারীলাল 


(1) 

শক্রবতাঁর “ব্জহুন্দরী', 'নিদর্গ সন্দর্শন', “বন্ধু-বিয়োগ' ও প্রেম প্রবাহিণী' ; 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ]ায়ের 'কবিতাবলী ১ম খণ্ড; রাঞ্জরুষ মুখোপাধ্যায়ের “কাব্য 
কলাপ' এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রস্থন' প্রকাশিত হয়। 

বাংল! গীতিকবিতভার ধার! রবীন্দ্রনাথের অবদানে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ 
হয়েছে এবং তিনিই এই শাখাটির থে শ্রে্ঠ কৰি এ বিবগ়্ে সন্দেছের অবকাশ 
নেই। কিন্তু তিনি ধাকে এই শাখার পথিকৃৎ রূপে অভিগ্বত করেছিলেন, ভীর 
কবিপ্রতিভ৷ লম্পর্কে নান! প্রকাব প্রশ্ন উবাপিত হয়েছে। তিনি সত্যিই 
পথিকৃৎ ছিলেন কিনা, তার কাব্যগুলিতে শক্তির কতখানি পরিচয় পাওয়া ঘায়, 
তার বহু বক্তব্যের প্রত অর্থ কী, বাংল! গীতিকবিতার ধারায় তার কোন 
প্রভাব সত্যিই জআাছে কিনা--বিহারীলাল সম্পর্কে এমনি বহু প্রশ্ন আমাদের 
অন্কুসন্ধিংহথ কবে ভোলে। 


গব্ষণাপত্রের আক্কারে রচিত হলেও এই রচনার প্রাথমিক উ:দ্দশ্য ছিল 
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে পুর্ণায়ত আলোচনা । কবির সমকালীন 
সমালোচক ধারা, তাদের রচনা যেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ কৰেছি, তেমনি আন্ধার 
সঙ্গে জিজ্ঞান্থ মন নিয়ে পাঠ করেছি আধুনিক কালের লমত্ত আলোচনা । কিন্ত 
আমার মৃল্যারন থেকেছে একান্তভাবেই আপন শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারাই 
পরিচালিত । বলাবাহুল্য, প্রাচা ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার মানদণ্ড আমি 
প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছি। 

উচ্ছৃদিত প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দাবাঁদ যে যথার্থ সমালোচন। নয়, এ কথা 
আজ আর আলোচনার অপেক্ষা বাখেনা। সমস্ত প্রকাব শিক্প-সাহিত্যের 
মূল্যায়ন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়েও সাজ মতভেদ 
নেই। যে সব শিল্পীর শিল্পকুতি নিয়ে বিতক আছে, বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে 
পৃনমূল্যায়নের প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে । কবি বিহারীলাল চক্রবতী «ই 
শ্রেণী কবি। অতএা তাব ক্ষেত্রে নমালোচলাব ধারা অব্যাহত থাক। অবশ্যই 
প্রয়োজন। 


গবেষণামূলক এই কাজে আমাকে প্রবঙ্িত কবেছিলেন কলিকাও। 
বিশ্ববিদষ্তালয়ের বাংল! বিভাগের অন্যতম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, 
আর প্ররোচন! এসেছিল গ্রন্থগার-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমান ডঃ পীযৃষ- 
কান্তি মাপান্রের কাছ থেকে । আমার এই কাঁজটির (পিএইচ. ডি_-১৯৭৪) 


(211) 

প্রতিটি স্তরে ডঃ ঘোষের পরামর্শ এবং সহারিতা পেয়েছিলাম বলেই জআমার' 
দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে। তার কাছে আমার সারম্বত খণ অপরিমেয় | 

কবি বিহারীলালের পৌন্র গ্রভাতকুমার চক্রবর্তা ছিলেন ভারত-প্রশামন- 
কৃতাকের প্রবীণ কর্মী। গ্রন্থরচনার সময় তিনি উড়িস্তাতেই কর্মরত ছিলেন। 
কবির বংশলতিকাটি প্রভাতকুমারের পত্রী শ্রদ্ধেয় গীত1 দেবীর সঞ্চয়ে ছিল। 
অগ্রজগ্রতিম প্রভাতকুমার ও শ্রদ্ধেয় গীতা দেবীর কাছ থেকে গুদের কিছু 
পারিবারিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি । তাদের কাছে আমি নিঃসংশয়ে খণী। 
শুছেয় প্রভাতকুমারের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ কর] সম্ভব হপ্ননি বলে 
আমার যে ক্ষোভ রয়ে গেল, ত। কোন দিনই দূর হবে ন1। 

সমালোচনাযৃলক গ্রন্থপ্রকাশে প্রকাশকদের সংকোচ অপরিচিত লেখকের 
ক্ষে্জে হে বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়, এ কথা সবারই জানা । এরই পটভূমিতে 
শ্রধুক্ত সত্যেন্দু চ্যাটাজি যখন এই গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ আানান তখন 
ত্বভাবতই আমি অভিভূত হয়েছি। এ'র কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই। 
প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ডঃ তুষারকাস্তি মহীপাত্র, শ্রীশালোক দেব, এবং 
শ্রতাপমকুমার ভট্টাচার্ষের লহারতা স্মরণীয় । নির্ঘণ্ট রচন। করে শ্রমান তাপপ 
বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ডঃ; ঘোষের প্রবর্তন আর শ্রীমান পীযুষকাস্তির 
গ্ররোচনা কতখানি ফলগ্রস্থ হয়েছে, তার বিচার কবি বিহারীলাল সম্পর্কে 
অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠক আর গবেষকরাই করবেন। কলকাতা থেকে দুরে থাকায় 
ছাপার ক্ষেত্রে কিছু ক্রটি রয়ে গেল। বিহারীলালের কৰি-প্রতিভার পূর্ণ 
পরিচয়দানের প্রথম প্রয়াস হিসাবে পাঠকের] এ গ্রস্থকে গ্রহণ করলেই 
এ লেখার সার্থকত। ৷ 
রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন 

ভুবনেশ্বর । উড়িস্তা। 

বিষুপদ পাণ্ডা 


প্রাক কখন 

যে কোনে দেশের সাহিত্যসমালোচনার ধারাপথ অনুসরণ করলে 
প্রথমেই যে বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হ'ল যুগ 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারীতির পরিবর্তন? বাংলাসাহিত্য 
সমালোচনার ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাক্‌ রবীন্দ্রযুগ থেকে 
শুরু করে রবীন্দ্রোস্তর যুগের সমালোচন! ধারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে 
দেখ! যায় যে, যার আদর্শ এককালে ছিল অলংকারশান্ত্র, তার উপর 
পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনবিংশ শতাবীতেই। 
শেষ পর্ধস্ত সমালোচনার মানদণ্ড বিংশ শতাব্দীতে হয়ে দাড়ান 
সর্বাধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ ই। সমালোচনারীতির এই পরিবর্তন বিশ্ময়- 
কর ব1 অযৌক্তিক নয়। ন্ুক্ক্রভাবে বিচার করলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
রসবোধে যে মৌলিক পার্থক্য নেই এ সত্য অনায়াসেই ধরা পড়ে। 

কিন্তু বিস্ময়কর পরিস্থিতির স্ষ্টি হয় তখনই, যখন দেখি কোন 
বিশেষ কৰি ব! সাহিত্যিকের শিল্পককৃতির বিচারে ও মূল্যায়নে কলাবিদ- 
গণের মধ্যে মতবৈপরীত্য প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্যায়ন পদ্ধতি বা 
সমালোচনাকে যেখানে মূলতঃ বিষয়াশ্রয়ী হতে হয়, সমালোচকের 
দৃ্টিভঙ্জিকে করে তুলতে হয় নৈর্্যক্তিক, সেক্ষেত্রে মতবৈপরীত্য যথেষ্ট 
পরিমাণে কৌতৃহলোদ্দীপক। শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয়-পরিধির 
বিস্তীর্দতা, তীক্ষ মননশীলতা, রসবোধের প্রশ্নাতীত গভীরতা] এব 
মূল্যায়নের বনুমানিত প্রতিভ1 থাকা সত্বেও কোনে।বিশেষ শিল্পকতিকে 
কেন্জ করে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশিত হলে সাধারণ 
পাঠকদের পক্ষে তা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে বাধ্য । এই বিভ্রান্তিকর 
পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য নিয়ে নধ্যপন্থাবল্গন্বী যেসব 
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সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেগুলির 'চাইতে অবশ্য বিপরীতমুখী 
মতবাদের সার্থকতা অনেক বেশী। এগুলির সংস্পর্শে এসে মন যুক্তিবাদী 
আর সতর্ক হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে উদ্দিষ্ট শিল্পকর্ণকে অবলম্বন করে 
উপলব্ধি সত্যান্বিত হয়ে ওঠে। 

বাংল। সাহিত্যের যে অল্লকয়েকক্ধন কবি সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে 
সমালোচ্কর। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মা মতবাদ প্রকাশ করেছেন তাদের 
শিরোমণি বিহারীলাল চক্রবর্তী। সাহিত্যসমালোচক ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, শশিতৃষণ 
দাশগুপ্ত প্রভৃতি সমালোচকের। এই কৰি সম্পর্কে আলোচন। করেছেন। 
পরবর্তীকালে আরও কোনেো। কোনে। সমালোচকও এর কাব্যধার। 
নিয়ে আলোচনা! করেছেন ; কিন্তু সামগ্রকভাবে বিচার করলে দেখা 
যায় যে বিহারীলাল সম্পর্কে প্রশংস। নিন্দায় পরিণত হয়েছে । আবার 
কোনো সমালোচক একে “নৈসগিক নিয়ম" বলে ঘোষণা করে এই 
পরিবতিত ধারণাকে সহা করে নেবার উপদেশ দিয়েছেন। 

বাংঙ্গ। কাব্য সাহিত্যকে অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীতে যা 
কিছু সমালোচন। লিখিত হয়েছে তার বড় অংশটি ভাবপ্রবণতার দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত । কবি বা সাহিত্যিক সম্পর্কে পূর্বপ্রতষিত একটি ধারণাকে 
আশ্রয় করেই, শুধু মাত্র তারই আলোকে তার সাহিত্যকৃতিকে 
দেখবার চেষ্টা এই ধরনের অধিকাংশ সমালোচনায় দেখা যায়। পরবর্তণ- 
কালে পাশ্চাত্য সমালোচনা-দর্শনের সংস্পর্শে এসে বাংল। সমালো- 
চনার ধার? নতুন মত ও পথের সন্ধান পেয়েছে, বছল পরিমাণে তত্বাশ্রয়ী 
আর নৈর্যক্তিক হয়ে উঠেছে । তাই সাম্প্রতিককালেব এইসব সমা- 
লোচনাকে মূল্যহীন ব1 লঘু বলে অগ্রাহ্য করার মবকাশ জল্ল। আবার 
উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত সমালোচনাকেও ভাবপ্রবণ বলে বাতিল করে 
দেবার অবকাশ অল্প। বলাবাহুল্য, মত-পাথক্যের অবসর সবক্ষেত্রেই 
আছে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। কিন্ত এই সব সমালোচনার 
কোনোটিই সবতোভাবে বর্জনীয় নয় এবং তার চাইতেও বড় কথা, 


৮. 


এগুলির মধো কিছু কিছু সান্বিক প্রশ্নও উত্বাপিত হয়েছে যার মীমীংসাঁয় 
আসা আশু প্রয়োজন। 

বাংল। কাব্যধারার আলোচনায় বিহারীলালের উল্লেখ যে অপরি- 
হার এ ধারণ আমাদের সকলেরই আছে? কিন্তু এই উল্লেখ প্রায় 
এঁতিহাসিকত। রক্ষার উদ্দেস্তেই আমর! করে থাকি; বিহারীলালের 
রচন। স্থজনধমী কিনা, রজলাল ও মধুসূদনের পরবর্তীকালে ভার রচনা 
পূর্্থরীদেরই অনুকরণাত্মবক, নাকি অন্য কোনো পথসন্ধান বিহারীলাল 
দিতে পেরেছেন, এ সম্বন্ধে শ্বচ্ছধারণ। আজও গড়ে ওঠেনি। বিহারী- 
লালের সমকালীন কয়েকজন কবি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ষে ভার 
প্রভাব স্বীকার করেছেন, তা নিতান্তই সৌজম্থমূলক কিন। তারও 
বিচার প্রয়োজন 

শশাঙ্কমোহন সেন আধুনিক বাংলার কাব্যসাহিত্যাদর্শকে তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সে তিনটি বিভাগ হ'ল-_বস্তগত, তত্বগত 
আর ভাবগত।১ দেখ! দরকার বিহারীলালের আদর্শ কোন শ্রেণী- 
ভুক্ত। তাছাড়া বিহারীলালের নিবিড় আত্মমগ্রতার কারণ কী, তার 
প্রেরণার উৎস কোথায় এবং তার কাব্যধারার বিরুদ্ধে যে অম্পষ্টতার 
অভিযোগ আছে তা কতখানি সমর্থনযোগ্য, এ সব কিছুরই আজ 
যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। 

আধুনিকত। সংশয়াতীতভাবে কালাশ্রয়ী নয়। তার উত্তব ও আর 
বকাশ শিলীমানসে। আমরা সমাজের প্রভাব অস্বীকার করি না, 
কর! সম্ভব নয়। কিন্ত মেইটিই সব নয়। অষ্টা সমকালীন সমাজ- 
চেতনাকে কতখানি আত্মস্থ করেছেন, জগৎ ও জীবনের মূল্যায়নে 
এতগ্াশ্রয়ী চিন্তাধারার কতখানি অনুসরণ করেছেন, কি তারই 
পটভূমিতে বর্তমানকে আশ্রয় করে দূর তবিস্ততের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রেখে আপন অন্তরের মধ্যে সত্যোপলব্ধির সাধনায় কতখানি সিঞ্জিলাভ 
করেছেন, এর উপর সাহত্যের আধুনিকতা বহুলাংশে নির্ভরশীল ৷ 

এই আধু'নকতাকে বিশ্লেষণ করে আমর তার যে লক্ষণগুলিকে 
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প্রথান বলে মেনে চলি, তার একাধিক, 'বিষ্ারীলালেই প্রাধান্ পেয়েছে 
কিনা ৰা তিনিই সেগুলির প্রবর্তক কিনা তার বিচার হওয়াও প্রয়োজন। 
প্রকৃতপক্ষে সেই ক্ষেত্রেই হবে বিহারীলালের মৌলিকতার বিচার । 

সারদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে স্বীয় চিন্তাধারার উল্লেখ করে বিহারী- 
লাল রংপুর নিবাসী অনাথবন্ধ রায়কে যে পত্রং লেখেন সেখানে 
চিন্তাধারার বিশ্লেধণও নাকি স্ম*ষ্ট নয় ।৩ সেখানে “গুপ্ত অধ্যায়ের 
যে সবরহস্ত'* নিহিত আছে তার উদঘ।ট নও প্রয়োজন বলে অধ্যাপক 
প্রমধনাথ বিশ উল্লেখ করেছেন। 

এ পর্যন্ত আমরা বিহারীলালের কবিকৃতির প্রসঙ্গ বা ভাববস্ত 
সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার উল্লেখ করেছি। কবির অন্ুম্যত 
প্রযুক্তি সম্পর্কেও কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে । “সারদামঙ্গল' এবং 
“সাধের আসন? এই ছুটি কাব্যগ্রন্থের যে সর্গ-বিভক্তি--তা নিতান্তই 
অর্থহীন এবং সর্গগুলির মধ্যে যোগস্ুত্র হনিরীক্ষ্য-_রব ভ্্রনাথও এই 
মত প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক তারাপদ যুখোপাধ্যায় 
এবং প্রমথনাথ বিশ্ী। অধ্যাপক বিশী আরও এ গয়ে গিয়ে বলেছেন 
যে, এই জর্গসজ্জ। মূলত মধুন্ুদনেরই প্রভাব | কাব্য গ্রশ্থ ছুটির বক্তবা, 

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়-এর মতে প্রথম সর্গের মধ্যেই সমাপ্ত ।* 
অন্তান্ভ সর্গগুলিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বক্তব্য স্থান পেয়েছে মাত্র। 
অধ্যাপক বিশী বলেছেন, সমকালীন বাংলাকাব্যে সর্গস্জ্ৰ। নতুন ছিল 
না! কিন্ত তার মতে এ সর্গসজ্জাটি বাদ দিলে কবির মৌলিকতার মস্ত 
একটি স্তস্ভ ধমে পড়ে যায় । এই মত কতখানি যুক্তিসহ তার 
নও প্রয়োজন। অধ্যাপক বিশী বিহারীলালের সঙ্গীতগুলি 
সম্পর্কেও ওই একই যুক্তি উপস্থত করেছেন, কিন্তু একথাও বলেছেন 
যে, কবির 'মৌলিকতার অনেকটা দাবীই অমূলক" হয়ে দাড়ালেও 
সবটা নয়'। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, কবির মৌলিকতার 
পরিমাণ নির্ধারণের ওপরেই তার “শেষ ও সতা প্রতিষ্ঠা" নির্ভর করবে। 
অতএব এক্ষেত্রেও আমাদের কিছু করণীয় আছে। 


পূবেই উল্লেখিত হয়েছে যে বাংল! কাব্যধারার আলোচনায় 
বিহারীলালের উল্লেখ অনিবার্ধভাবেই করেছেন সমালোচক আর 
সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেভারা। এই উল্লেখ অনেকখানি এতিহাসিকতা 
রক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও কেউ কেউ এমন কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন 
বানিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে। 

আচর্য স্থৃকুমার সেন বিহারীলাল প্রসঙ্গে আঙ্গোচনার শুরুতে 
বলেছেন যে, তার “কবিত্বে পোষাকের সজ্জ! নাই, চিন্তার প্রকাশ 
আছে। তাই, তাহার কাব শ্ব হ:স্কৃ, অন্তরঙ্গ এবং তাহার জীবন- 
'লীলার অঙ্গীভূত।” কিন্ত ইনি 'সারদামঙ্গল” সম্পর্কে বলেছেন, 
“বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল।"....... এখানে কৰিকল্পনা 
যেমন বাম্পোদ্েল ও পরিবর্তনশীদ কাব্যকল্পনাও তেমনি প্রায় 
বন্তহীন ও উদ্থায়ূ।-.*কাব্যের আখ্যানবন্ বলিতে বিশেষ কিছুই 
নাই *৮ আচার্ধ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “সারদামঙ্গল' এবং “সাধের 
আসন" প্রসঙ্গে বলেছেন “এরূপ বিরাট মহিমাম্থিত কল্পনা,এরূপ অস্তপু্চি 
 রহস্তময় ভাবব্যঞ্না, বোধাতীত ধ্যানতম্ময়তার এরূস আত্মকেক্দ্িক 
প্রসার আর কোন গীতিঝাব্যের বিষয় হুইয়াছে কিন! সন্দেহ।”৯ 
বিহারীলালের কাব্যধারার বিভিন্ন দিক আলো5নার পর উপসংহার 
অংশে তিনি বলেছেন, “তিনি যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন সে পরিমাণে 
শিল্পী ছিলেন ন11১০ 

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিহারীলাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচন! 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “বিহারীলাল যত বড় খ'ব ছিলেন তত বড় কৰি 
ছিলেন ন। বটে কিন্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! উচিত যে, তাহার কাব্যের 
য্ড গভীর ভাবধারা তাহা তাহার বুদ্ধর কৃপাদত্ত সামগ্রী নহে, 
্বদয়ের প্রীত্ময় উপহার ৮১১ ডঃ দাশগুপ্ত তার আলোচনার মধ্যে 
“অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ সম্পর্ষিত ছৈতবাদ ও “অলৌকিক ও 
.লৌকিকের নিরস্তর মিশ্রণ'১২ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন. 'এগুলিকে 
কেশ্রা করেই বিহারীলালের কাব্যধারার ক্রটি ধর! পড়ে? ডঃ ঘাশ- 


গুপ্তের মতে ভাবাবেগের অক্ত্রিমতা থাক! সেও নিপুণ প্রকাশভঙ্গীর 
অভাবে রচনা কাব্যস্থল্য থেকে বি হয়। তাছাড়া গার মড়ে। 
কাব্যে জগৎ অলৌকিক বা লোকোত্তর ভাবের জগৎ।১৩ অতএব 
সেক্ষেত্রে লৌকিক ভাব ও ভাষার মিশ্রণ রসভঙ্গের কারণ হয়ে, 
দাড়িয়েছে) 

বল! বাহুল্য এই সব সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমালোচকদের মতবাদগুলিকে 
আশ্রয় করে সত্যান্সন্ধানের স্থযোগ অবশ্যই গ্রহণ করা যায় এবং 
যে কোনো শিল্পন্টিকে নিয়ে মূল্যায়নের এই প্রকার স্থযোগ সব সময় 
থাকেই, আর তা থাক। উচিতও। চিন্তার জগতেও নতুন নতুন 
ভূসস্থান জেগে উঠছে আর তাদের আশ্রয়ে শিল্পমূল্য নিরূপণের নতুন 
মানদণ্ডও রচিত হচ্ছে । বিহারীলাল সম্পফিত বতকিছু সমালোচনা 
এবাবৎ আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলির রচয়িতাদের প্রতি আমরা 
শ্রন্ধাবান। তবুও গতানুগতিক চিস্তাধারার প্রভাব থেকে মুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ 
আর আত্মনির্ভরশীল বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মানসিকভাকে মূলধন 
করে বিহারীলালের কাব্যকুঞ্জে প্রবেশের বাসনা আমাদের । আমর! 
যত্রদূর সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার রচনাগুলির মূল্যায়নের 
চেষ্টা করব, এককথায় এইটিই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এর পরের 
ষে দায়িত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি তা হ'ল বিহারীলালের 
প্রভাব-প্রসঙ্গটিকে বিচার করা। অবশ্য এই প্রসঙ্গটি পুর্বোল্লিখিত 
বিষয়ের সঙ্গেই সংযুক্ত। বিহারীলালের রচনায় যদি কাব্যমূল্য স্বীকৃত 
হয় তাহলে তার প্রভাবও স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হয়। রসোতীর্ণ 
কাব্যসাহিত্য পরব রচয়িতাদের যে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করে, 
এ মত বহুমানিত। এতে উত্তরন্থরীদের অসম্মান যে ঘটে না এ সত্যটিও 
সর্বন্বীকৃত। বিহারীলালের প্রভাবপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে 
আমর! শুধু ভাদেরই কথ! ভাবব না/' ধার! ভার প্রভাবকে উচ্চকণ্ঠে 
স্বীকার করে নিয়েছেন ; আমরা দেখবার চেষ্টা! করব বিহারীলালের 


প্রভাব ব্যাপকতর কিন। এবং তা৷ হয়ে, থাকলে তার স্বরূপটিই বা কি। 


৬ 


একট কথার উল্লেখ এগানে নিতান্তই প্রয়োরন। উত্তর্রীদের 
প্রভাব-প্রসঙ্গটি অন্থকরপাত্মর রূপ নিয়েছে কিনা তা দেখা আমাদের 
মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমরা যদি দেখি যে বিহারীলালের শিল্পকর্মের 
মধ্যে যেসব দোষ ক্রটি থেকে গিয়েছিল সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে 
তার উত্তরসূরীর। নিজেদের সতর্ক রাখতে পেরেছেন, তাহলে তাকেও 
সংশোধনাত্বক প্রভাব বলে আমর! গ্রহণ করব । প্রভাব-প্রসঙজ 
বিবেচনায় এ মতটিও অশ্রদ্ধেয় নয় নিশ্চয়ই। মুলতঃ আমর! দেখব 
বাংল! কাব্যের ঘষে এতিহাধারা বিহারীলাল পর্যস্ত, প্রবাহিত হয়ে 
এসেছিল, তাতে এই কৰি কতখানি গতিসধার করতে পেরেছেন । 
সেই এঁতিহ্যাশ্রয়ী ধারায় এই কৰি কোন নতুন সুর সংযোজন করেছেন 
কিনা তার সন্কানও নেওয়া হবে। কিন্তু এ সবই হবে তার কবিসন্তার 


মূল্যায়ন। 
উল্লেখপঞ্জী 
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শান এনা পারার 


৮ 
কৰি ও কাব্য 

(ক) পরিমাণ প্রসঙ্গ 

বিহারীলালের স্থান নির্ণয়ের সময় এসেছে-শভিনি নব্য 
রোম্যার্টিক কবিগণের অগ্রনী মার বাঙ্গালী 00100: কবিগপের মধ্যে] 
শ্রেষ্ঠ /১ এই মন্তব্যের মধ্যে আমাদের অন্যতন কর্তব্যের ইঙ্গিত আছে। 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশ সাধারণভাবে কবির জন্ত যে স্থান নির্দেশ 
করে দিয়েছেন তার পুনমূর্প্যায়ন হ€য়! উচিত। বলা বাহুপ্া, এ কথ 
সব কবি সাহিত্যিকের স্যরি সম্পর্কেই প্রযোজা । এই পুনমূল্যান্নের 
মধ্য দিয়েই কাব্য বিগারের নতুন পদ্ধ-ত প্রতিষ্ঠ। লাভ করে,মার সেই 
সঙ্গে কৰি ও কাব্য সম্পর্কে পাঠকের ধারণা নতুন দিগন্তের ফন্ধান 
পায়। স্মরণ কর! যেতে পাবে সেক্সপীয়রের কথা । গত কয়েক শতাব্দী 
ধরে প্র।তভাধর সনালোচকের। তার অবদানের আলোচনায় পুস্থকের 
পর পুস্তক রচনা করে চলেছেন। শুধু এই সব রচনা নিয়েই একটি 
ছোট পাঠাগার গড়ে তোল। সম্ভব। তবু অতি সাল্প্রতককালে 
কোনো নতুন সনালোচক সেক্সগীয়র সম্পর্ক কোনে! পুস্তঙ্ক রচন! 
করলে ইংরেজীসা“হত্যে অনুরাগী পাঠকসন্প্রনায় তা সংদরে গ্রহণ 
করেন। ঠিক অতবানি এধনে। না হয়ে উঠলেও, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 
রচিত পুস্তকের সখ্য। কম নয় এবং তা৷ ক্রমবর্ধমান । 

আমাদের মূল বক্তব্য এই যে, সনালোচনার ধার যদ অব্যাহভ 
থাকে, পাঠকের রসবোধ মাঞ্জিত হয় আর ছোটখাট ভ্রান্তিরও নিরসৰ 
ঘটে। মাঝে মাঝে ষে কোনে কবির কাব্য নিয়ে যদি সমালোচন! 
করা হয়, তাহলে সার্থক সনালোগনাগুলও সা(হতাধারার অঙ্গীচূত 
হতে পারে। সমালোচন। ষে সাহিত্যের শ্রেনীতে উন্নত হতে পারে 
ভার প্রমাণ পর্বাপ্ত না! হলেও, কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
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সাম্প্রতিক কালে টি. এস. এলিয়ট-এর সমালোচনারীতি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতো শ্রদ্ধা অর্জন করেছে! এঙিয়টের পাঠকমাত্রেই 
জানেন ভার তীক্ষু বিগ্েষধী শক্তি আর সুমিত ভাষণ প্রায় 
সমকক্ষহীন । রি 

পুরোনো কাৰ্যগুলির সমালোচনা মাঝে মাঝেই যে হওয়া 
প্রয়োজন, এ মত তিনিও শোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে 
সমালোচকদের দুষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নানাধরনের ক্রটি বিচ্যুতি থেকে 
যেতেই পারে। এ ক্ষেত্রে একাধিক সমালোচক একই কবির কাবা 
নিয়ে আলোচন। করলে এ সব ক্রট বিচ্যুতির সংশোধন সম্ভবপর হয়ে 
ওঠে । তার মতে 402৬ 19086] 006 56৫1161706 0 00109 ডু 
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সমালে।চক শিল্প-ব্যাখ্যাতা। অতএব তার নৈপুণ্য সর্বসাধারণের 
উপভোগের বস্তু হয়ে উঠবে, এ কল্পন। কর। অনায় নয়। এই কল্পনার 
মধ্যে একটি শ্রাশস্কা সংগপ্ত থাকে । সেটি হ'ল এই যে, কাব্যবিচাবের 
সময় কাব্যপাঠক অবহেলিত হবেন না। কাব্যপাঠক স্মার কবি, এই 
হজনেব প্রতি শ্রদ্ধাবান থেকেই প্রকৃত সমালোচক তার কাজে ব্রতী 
হন। এএ ফলে সমালোচকের রসোপভোগ কাব্যপাঠকের অস্তরে 
সংক্রামিত হয়। সমালোচনাকে যাচাই করে নেবার কষ্টিপাথর এইটি, 
সংক্রামণশক্তির সাফল্যেই সমালোচনার সাফল্য । 

্মধ্যাপক বিনী বিহারীলাজ্কে 281.0: ( অপ্রধান ) কবি হিসেবে 
নিহিত করে তারপর সেই শ্রেণীতে তার জন্ত একটি স্থান নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন । 115191 (প্রধান) আর 04100 00৫ হিসেবে কবিদের 
পুথকীকরণ খুব সহজসাধ্য নয়। বাঙ্গালী কবিদের এইভাবে শ্রেনীবদ্ধ 
করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইংরেজী সাহিত্যেব 
সমালোচনায় এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এলিয়ট এই বিশেষ 
অভিধাটি সম্পর্কে যা বলেছেন তা৷ অত্যন্ত মুল্যবান। এ নিয়ে 
গামর পরে আবার কিছু আলোচন। করব ; তবু সংক্ষেপে বলি যে, 
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তিনি বল্পেছেন কাব্যস্থ্টির পরিমাণ বিচারে আমর কোনে! কোনে।, 
করিকে 74109: বলতে পারি বটে, কিন্তু এ কথ! ভূললে চলবে ন] যে, 
এই বিশেষণটি অবজ্ঞা-স্থচক নয়। এলিয়ট সুনিদিষ্টভাবেই 11510 
0০265 এর গুপাবলী নির্দেশ করেছেন । আমাদের বর্তমান আলোছ্য, 
বিষয় সেই গুণাবলী । 

কবি টেনিসনের “ইন্‌ মেমোরিয়ম্ণ আলোচন। প্রসঙ্গে এলিয়ট 
বলেছেন, «6 1095 00165. 02088110655 আ1)10). 215 56100720 
08210 100£60027 23060 1 005 £:58650 09505 £ 
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বার কাব্যস্থষ্টি প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে উজ্জল এবং ধার বক্তব্য 
প্রত্যয়ান্বত, তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবি। প্রসঙ্গত একথা বলতে 
কিন্ত তিনি ভোলেনান যে এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ ছল ভ। 

কবি বিহারীলাঙের কাবাগুলির পুনযুল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা 
নানদণ্ড হিসেবে এলিয়ঠের মন্তব্যটিকে ব্যবহার করব । একটু স্থিরভাবে 
চিন্তা করলে দেখ। যাবে এগুলর মধ্যেই প্রাচ্য আলংকারিক কাব্যবিচার 
পদ্ধতি অঙ্গীভূত। এলিয়ট যেখানে বৈচিত্র্য বলেছেন, শুধুমাত্র বিষয়- 
বৈচিত্রা নয়, আঙ্গিকের দিকটিও সেখানে তার উদ্দিষ্ট। কবি শুধু 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেন না, নান] কথ। 
নাঁন। ভাবেও বলেন তিনি। এর ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার 
উপলব্ধির স্বরূপটি যেমন ধর। পড়ে, তেমনি উপস্থাপন-বৈচিত্র্যের মধা 
দিয়ে ধর। পড়ে সার আত্তরকত1। বাচ্যকে ছাড়িয়ে নাচ্যাতীতকে 
কতখানি অভিব্যঞ্জিত করতে পেরেছে, কান্যের মূল্য সেখানেও 
স্বিরীকৃত হয়। অতএব এলিয়ট যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন সে পাথে 
অগ্রসর হওয়। সব দিক থেকেই সঙ্গত। 

বহারীলালের কবিজীবনের দের্ঘ্য পঁয়ত্রিশ বছর। কাব্যরচনার 
কাজবিচারে এটি সাধারণভাবে বনু বাঙালী কবি ও সাহিতি]কের 
হুড়ানসীল জীবনের চাইতে দীর্ঘতর, কিন্ত সে তুলনায় বিহারীলালের 
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রচনা সুপ্রচুর নয়। অবশ্ত আমাদের দৃষ্টি তার কাব্যধারাছেই নিবদ্ধ, 
গন্ভরচনায় নয়। তবু একথা বলতেই হয়, ?40100£ বা! দ্বিতীয় শ্রেদীর 
কবিদের মত তার কবিতা, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বা কবিতাসংগ্রহথের 
€ 810010£$ ) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। একাধিক কাব্যগ্রন্থ কবির 
জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার মৃত্যুর পরও কিছু রচন। সবার 
পুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন। আপাতত কবির রচনা- 
পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের একটি সুষ্ঠু ধারণা তৈরী হওয়া প্রয়োজন । 
পরিমাণ প্রসঙ্গটির বিচার নীরস সংখ্যাতত্বে পরিণত হওয়াই 
স্বাভাবিক । তবুও এর প্রয়োজন আছে। কৰি তার “সোনার 
তরী'তে যেটুকু ফসল তুলে দিয়েছেন তার নিরিখ ধার্ধ করতে হলে 
মোট ওজনটুকু অবশ্টাই আমাদের জান! দরকার । 
কবির রচনা একত্রিত করে প্রথমে প্রকাশ করেন কবির জো্টপুত্ 
অবিনাশ চক্রবতঁ। এই গ্রস্থাবলীর প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে 
১৩০৭ সালের বৈশাখ ও ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় কবির “কাব্য সংগ্রহ” প্রকাশ করেন ১৯৩৯ 
ক্লষ্টাকে। ১৩৬৮ সালে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর সম্পাদনায়, 
“বিহারীলাল রচন! সম্ভার প্রকাশিত হয়েছে । ন্বপ্রদর্শন শর্ষক গছ 
রচন। বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রকাশিত গ্রস্থাবলীতে স্থান পেয়েছে । কিন্তু 
হুখের কথ। এই যে, কোন গ্রস্থাবলীতেই কবির রচনাগুলিকে কালাম 
ক্রমে গ্রথিত কর হয় নি। এর ফলে এই সংকলন গ্রন্থগুলি 
অনুসরণ করে কবিস্বরূপের বিব€নধারার পরিচয়লাভ অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। বর্তমান আলোচনায় কাব্যগুলিকে কালানুক্রমে গ্রহণ 
কর! হবে। 
কালানুক্রমিক বলতে প্রকাশকালটিই উদ্দিষ্ট নয়। আমাদের 
।জক্ষ্য কাব্যরচনার কাল। কিন্ত এই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি থেকে 
গিয়েছে তা হ'ল এই ঘে, সব কটি কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে স্থনিদিষট 
তথ্য নেই । কোনে কোনো কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই, কোথাও বা ছ'একটি 
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চিঠিপছের কবির কিছু রচনার কাল সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এভাবে 
হেগুলির "নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে সেখুলি গৃহীত হয়েছে, 
আর যেগুলির রচনাকাল পাওয়া যায়-ন, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রকাশ” 
কালটিকেই রচনাকালের সমান্তরাল রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। 
প্বপ্রদর্শন। গঞ্ভরচনা। বিশ্ববিগ্তালয়প্রকাশিত গ্রাবলখীতে এটি 
প্রকাশিত হয়েছে বলেই এটিও আলোচনার অঙ্গীভৃত। যে সব 
ক্ষেত্রে রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সেটি 
বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হবে। কালানুক্রমিক রচনাতালিকাটি 
নিম্বরূপ-- 

(১) শ্বপ্ন দর্শন--গণ্ভ রচনা (১৮৫৮) এটি প্রকাশিত হয় রচনারই 
ৰছর ॥। সমগ্র রচনাটি ১৮টি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বিভক্ত । [বশ্থবিদ্যালয়- 
প্রকাশিত কাব্)সংগ্রহে পৃষ্ঠা সখ্য! তেরে । 

(২) বন্ধবয়োগ--চার সর্গে বিভক্ত একটি কাব্য ( ১৮৫৯), এটি 
প্রকাশিত হয় ১৮৭* সালে। একটি সঙ্গীত সহ চারটি সর্গের পও.ক্কি 
অংখ্যা মেট ১*৯০। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে পরষ্ঠ। সংখ? 
চবিবশ। 

(৩) প্রেম প্রবাহিণী-_পাঁচ সর্গে বিভক্ত ১১২৮ পঙ.ক্তির একটি 
কাব্য (১৮৬০ ), প্রকাশিত হয় ১৮৭* সালে। কাবাসংগ্রহে পৃষ্ঠা 
সংখ্যা মোট ছাব্বিশ। 

(৪) সঙ্গীত শতক--সমাপ্ডিস্চক সঙ্গীতটিকে নিয়ে মোট ১০১টি 
সজণতের সংকলন ( ১৮৬২ ), প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে । এর ছুটি 
সঙ্গীতের পডক্কি-সংখ্যা ৬৮ ও ৮০। এ ছাড়া অনেকগুলি দীর্ধায়তন 
সঙ্গীত এই সংকলনের অন্তভূক্তি। কাব্যসংগ্রহের পৃষ্ঠা সংখা। চল্লিশ । 

(€) নিসর্গ সন্দর্শন-_সাতসর্গে বিভক্ত একটি দীর্ঘ কাব্য । এর 
তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ রচিত হয় ১৮৬৩ সালে, প্রথম, দ্বিতীয় সর্গ ১৮৬৫ 
জালে ও ৫ম সর্গ রচিত হয় ১৮৬৭ সালে। 

এই কাব্যগ্রন্থের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম সর্গ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ 
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সালে ও ৪র্থ সর্গটি সহ সমগ্র কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে! 
কাব্যসংগ্রহে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আটাশ। 

(৬) বঙ্গসুন্দরী-__দশ সর্গে বিভক্ত কাব্য। এটির প্রথম রচন! 
কাল ও প্রকাশ কাল ১৮৬৭-৬৯। এটিও দীর্ঘকাব্য। এবং কাব্য- 
সংগ্রহে পৃষ্ঠ। সখ্য চুয়ান্ন। দ্বিতীয়বার এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮০ 
সালে। 

(৭) সারদামঙ্গল-_পীঁচ সর্গে বিভক্ত দীর্ঘ কাব্য । রচনারস্ত ১৮৭ 
সালে ও প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ সালে । সম্পূর্ণ রচনার প্রকাশ ১৮৭৯ 
সালে। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখা চৌ ত্রশ। 

(৮) মায়। দেবা__একটি সঙ্গীত ও একটি দীর্ঘ কাবতাঁর সংকলন । 
প্রকাশ কাল ১৮৮২। কাব্যসংগ্রহে পৃষ্ঠা সংখ্য। নয়। 

(৯) শরৎকাল-_ছটি সঙ্গীত ও চারটি কবিতার সংকলন। 
'প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধা। সঙ্গীত" প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে, “নিশীথ 
ও নিশাস্ত' সঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে । কাব্যসংগ্রহে 
পৃষ্ঠাসংখ্যা তেরো । | 

(১*) ধূমকেতু_-১৪৫ পওখক্তর একটি কবিতা (১৮৮৭), প্রকাশিত 
হয় ১৮৯৯ সালে । পৃষ্ঠ। সংখ্যা ছয়। 

(১১) দেবরাণী_-একটি সঙ্গীত ও একটি কবিতার সংকলন, 
প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সলে। গ্রস্থা বলতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়। 

(১২) বাউল বিংশঠি__একটি প্রস্তাবনা, সহ কুড়িটি সঙ্গীতের 
সংকলন। এটি আর্শকভাবে প্রকা(শত হয় ১৮৮৭ সালে। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা আটাশ। 

(১৩) নিসর্গ সঙ্গীত-_দশটি সঙ্গীত ও ছয়টি কবিতার সংকলন, 
প্রকাশিত হয় ১৮৮১ জালে । ( 'গোধুল” কাবতাটি ১৮৯৯ ত্রীগ্াবে 
প্রকাশিত হয়। কাব্যসংগ্রহে এগুল কৰিঠা ও সঙ্গীত নামক 
অধ্যায়ের অন্তভূক্তি। ) মোট পৃষ্ঠ। সখ্য সাত। 

(১৪) সাধের আসন-__কয়েকটি কাবা ও গীত সহ দশটি সর্গে 
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বিত্ত একটি কাব্য (১৮৮৮-৮৯)। প্রথম চারটি সর্গ রচনার কালেই 
প্রকাশিত হয় । কবির বক্তব্য অনুযায়ী এর প্রথম তিনটি শ্লোক ১৮৮৪ 
সালের পূর্বেই লিশখত। সেই শ্লোকগুল সহ প্রথম চারটি সর্গ কৰির 
জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ কাব্য প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর 
পর। এটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাবা এবং গ্রস্থাবলী:ত €মাট পৃষ্ঠা সংখ্য। 
গ্চল্লিশ । 

কবির রচনাগুলি প্রধানত যে সব পত্র-পত্রকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল সেগুলির মধ্যে পৃণিনা, সাহিত্য, সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু 
প্রয়াস, জন্মভূমি, আর্য দর্শন, ভারতী, কল্পনা, মালঞ্চ, প্রদীপ, বান্ধব, 
চিকিৎসাতত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ, সোমপ্র কাশ, পুণ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
এগুলির মধ্যে পৃণিমা, সাহিত্য, সংক্রান্তি ও অবোধবন্ধু পত্রিকার . 
সঙ্গে কবি সম্পাদনাস্ৃত্রে জড়িত ছিলেন। উপরি উক্ত পত্রিকাগ্চলিব 
বু সংখ্যাই আজ ছুলভ। 

সাহিত্য সাধক চরিতমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'বিহারালাল' 
শীষক অধ্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধা]য় কতকগুলি পত্র « সংকলিত 
করেছেন। এর মধ্যে কবিধন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ।'লখিত ঢুটি 
পত্রকবিতাও আছে। 

আমাদের 'মালোচন1 বিহারীলালের কবিস্বরূপ নিয়ে, তাই 
আমাদের সমালোচনায় সেগুলর প্রাস'ক উল্লেখ আছে । 

রচনা প্রাচুর্য কবির শক্তিমন্তার অন্থতম লক্ষণ একথ। আমরা 
প্বীকার করে নিয়েই বিহারীলালের রচনাপরিমাণ বিচার করেছি। 
কবি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এই পরিমাণ রচনা বাংল। সাহিত্যের 
ইাতহাসে অন্য ষে কোন প্রথম শ্রেণী কবর অবদানের তুল্য । 

বাংল সাহিত্যের প্রকৃতি বিচাবে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৬ পধন্ত, 
মাটত্রিশ বছরের এই কাল পরিমাণকে কেউ কেউ 'বীরযুগ' নামে 
চিহ্নিত করেছেন ৬। মধ্য ও আধুর্নক ধুগস ন্বক্ষণের কৰি ঈশ্বর গুপ্ত 
লোকাস্তরিত হন ১৮৫৯ সালে, আর ঠিক তার আগের বছর রঙ্গলাল 


১ 4৫, 


বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “পদ্মিনী উপাখ্যান, আর বিহারীলাল চক্রৰতাঁর 
গত রচন। '্বপ্ন দর্শন? প্রকাশিত হয়। 

'বারযুগ' বদের অবদানে সমৃদ্ধ ভার! হলেন রজঙগাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
€১৮২৭-৮৭), (ধুসুদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। এদের কাব্যস্তির 
কালপ/রমাণ যথান্রমে এবুশ, চার, একুশ আর প'চশ বছর। 

কৰি বিহারীল'ল চক্রবতাঁ (১৮৬৫-৯৪ ) ছিলেন হেম-নবীনের 
অগ্রজ । £কাব্যরচনখর ক1লবিচার করে আমর। যে তালিকা উপস্থিত 
করেছি ভাতে দেখা যাবে 'িদ্ধুবিয়োগ' কাব্য ১৮৫৯ সালে রচিত হয়। 
এই হিসাবে বিহারীলাজের কবিজীনের দৈর্ঘা ছিল পয়ত্রিশ বছর। 
কবিজীবনের পরমাযু বিচারে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তার 
অবদানের পরিমাণ হল্লই। তবু সে ।দক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু 
মৌ/লক কবিতার পারিমাণগ্জজটি বিচার কওলে বিহারীলালকে বাংল। 
সাহিতে]র গ্রথম ভ্রেণীর কবিদের অন্থতম বূল স্বীকার করতেই হয়। 
প্রাক্‌ রব ভ্্রযুগের রঙজগলাল, মধুস্দন, বিহবার।লাল, হেমচন্দ্র ও নবীন- 
চন্দ্র এই পাচজন কবির মধ্যে রঙগলাল ছাড় বাকী চারজন নিঃসন্দেহে 
82001 0061--ইংক্জী সাহিত্যের অধ্যাপক হরেজ্রমোহন দশ 
এঁদের 1910: 1০96৫ হিসেবেই চি'হৃত করেছেন ।+ 

ইংরেজী সার্হত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, পোপ, দ্রাইডেন, 
কিস এমন কি হপ.কিন্জ্-এর রচনার পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয় 
অথচ এদের 79101 2০6 রূপেই দেখ] হয়।৮ এলিয়ট, তাই এই 
বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন ত1 খুবই 
মূল্যবান বলে মনে হয়। বিহারীলাল রচিত ছু' একটি কবিতা শুধুমাত্র 
বিভিন্ন কাব্যসংকঙ্গনের মধ্যে মুদ্রত হয়েই ফুরিয়ে যায়নি, পৃথক 
পৃথক কাব্য গ্রন্থ ও ত;রই রচনার সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে । এই 
একটি তথ্যই প্রমাণ করে যে, বিশিষ্ট রচনার পরিমাণ-বিচারে 
বিহারীলাল উল্লেখযোগ্য কৰি। 


১৩ 


উল্লেখপঞ্জী 

(১) বিহারীলাল বচনাসভ্ভার £ সম্পাদক £ প্রম্থনাথ বিশী, ১ম সং 
সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা %/. 

(২) 7 ১. 71062 961০০90601020996 27777125210, 
€৫160101) 1. 17 

(৩) 1010 রী র্‌ & তু ঢ. 18 

(৪) 1৮0 7 ” " [9,116 

(৫) নসাহিতালাধক চবিতমাল। ; সম্পাদক : ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় 
খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, বিহারীলাল-পৃঃ ১৯ 

(৬) শশিভূষণ দাশগুপ্ত £ বাঙাল সাহিত্যের নবধুগ, ৬ষ্ঠ সংস্কবণ, পৃঃ ২২৬ 

(৭) মু, 17৬. 10956101009, 2 90910169 11) ৬৬ 256217) 10010621702 01 
1900 (06100015 132105911 7১06605 2 101698902 ০. 20 


(৮) 70005 08101: ৬10001191) 00905 £ 139001510019.610199 5 
74-] /৯10050:0175-1969 15002 1100000,001010-01, 1-6. 
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[খ] বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ 


গীতিকৰে এবং রোমা্টিক কবি হিসেবে বিহারীলালের পরিচিতি 
ও স্বীকৃতি অবিসংবাদিত | এ নিয়ে তাই আলোচন। নিষ্প্রয়োজন । 
প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে 
বলে আমরা মনে করিনে। বিহারীলালের কবিত্ব নিয়ে বিতর্ক নেই, 
বিতর্ক আছে কবিত্বের উৎকর্ষগত স্থান নির্দেশে । ধীর! ভার কাব্য- 
ধারাকে প্রথম শ্রেণীর বলে স্বীকার করেননি, তারা তা কেন করেননি, 
সে কারণ নির্দেশ করতে কিন্তু কুষ্ঠিত হননি। আমর তুলনামূলক 
আলোচন। ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই দেখার চেষ্টা করব, বিহারীলাল 
রোমা্টিক গীতিকবি হিজবে কতখানি সার্থক। স্থষ্টির পরিমাণ প্রসঙ্গটি 
আমরা ইতিপূর্বেই আলোচন! করেছি। এখন আমাদের কবির কাব্য- 
ধারার বৈচিত্র্য নির্ধারণেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। 

বৈচিত্র্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে আমর] রূপ ও ভাব উভয়দিকেই লক্ষ্য 
রাখব। যে কোনো কাব্যের মূল্য যে তার ব্ূপবাদ ও ভাবের 
সার্থক সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল,_-এই মতবাদে আমর বিশ্বাসী । 
কিন্তু এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় যে, ভাব ও দ্ূপ অভিন্ন। আঙ্গিকে? 
দিকে লক্ষ্য রেখে যখন ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির বিচার কর হবে 
তখনই বিশ্লেষণ করে দেখ! যাবে, কবির ব্যক্তিমানসে সমুৎপন্ন বিভিন্ন 
ভাব, কাল ও পাত্রকে অতক্রম করে কতখানি স্মষ্টিমানসের উপযোগী 
হয়ে উঠতে পেরেছে। পরিশুদ্ধ ব্যক্তিমানসকে সর্বজনীন করে 
বক্তব্যাশ্রয়ী ভাবকে সবজনগ্রাহ্য করে তোলাই সার্থক কবিকর্ম। 
প্রকৃতপক্ষে রূপ আর রূপাতীতের, সীমা আর অসীমের, 
সৌন্দর্ধ আর কল্যাণের আনুপাতিক সংমিশ্রণটি বিশ্লেষণ করে দেখার 
চেষ্টা করা যাবে। এ কাজ নিঃসন্দেহে ছরছ, কারণ আমর জানি 
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রূপাতীতের ব্যঞ্জনাহীন রূপ যেমন হর্ণভ নয়, হুর্লভ নয় এমন স্ত্টিও 
যেখানে কল্যাণধর্মহীন সৌন্দর্ধের সীমিত প্রকাশটুকুই সব। 

উনবিংশ শতাবীর গীতিকবিতা-ধারার আলোচনা অগ্র্ুর নয়। 
কিন্ত ত৷ সত্বেও বিহারীলাল সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি, বেদনার 
কারণ সেইখানে। আমরা। আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিহারীলালের 
কাব্যধারার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি শুধু নয়, বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত 
ধারণারও স্থন্ি হয়েছে। বিহারীলালের সর্শেষ কাঁব)-গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে প্রায় একশ' বছর আগে, আর ইতিমধ্যে বাংল! সমালোচনার 
ধারাও যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করেছে। তবুও যে বিহারীলালকে নিয়ে 
আমাদের সংশয় দূর হয়নি, এ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর । 

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাব্য'-গ্রন্থে গীতিকবিতাকে ছুটি 
ভাগে ভাগ কর। হয়েছে । এই বিভাগ ছুটির প্রত্যেকটির একাধিক 
উপবিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। বগর্করণের পর ডঃ অরুণ কুমার 
মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন কবির কাবা গ্রন্থকে ব। কবিতাকে ভিন্ন শ্রেণীতে 
স্থাপন করেছেন। বিহারীলালের “বঙ্গনুন্বরী” কাব্যকে ইনি একবার 
প্রেনমূলক'১ আর একবার প্রকৃতি কবিতা”২ বলে উল্লেখ করেছেন। 
একইগাবে হান 'বন্ুবিয়োগ' কাব্যটিকে “প্রেনমূলক' আর “বিষাদমূলক” 
কবিত। বলে চিহ্নিত করেছেন । 

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই বগীকরণ এবং এক একটি কাব্য গ্রন্থকে 
এক বা একাধক শ্রেণীতে স্থাপন কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখা 
দবকার। ভাবগভীরতার যে অন্তরতম প্রদেশে লৌকিক রূপ, রস, গন্ধ, 
শব্দ ও স্পর্শের জগত অলৌকিক রহস্যময়তায় সম্পুর্ণ ভাবে স্থজিত হুয়, 
সেখানে সর্বদা লৌটিক কার্য কারণ সম্বন্ধে শৃঙ্খল রক্ষিত হয় ন1। 
সে স্প্টির মধ্যে লোকোত্তর চমৎকারিতা৷ আশ করতে পারি-_লৌকিক 
শৃঙ্খলাবন্ধান নয় । 

বস্তত, বিহারীলালের কোনে। কাব্যগ্রন্থকে ই একটি ব৷ ছটি বিশেষ- 
তাবের ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। দীর্ঘ 


১৯ 


কবিতাঞ্চলির ভাববৈচিত্র্যই এক্ষেত্রে অনুভবনীয়। আর যে কাব্য- 
গ্রস্থগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রগীত বা কবিতা সংকলিত, সেগুলির 
মধ্যে বিভিন্ন কবিতায় বাভন্ন ভাবের গ্রকাশও ছুর্পক্ষ্য নয়। 

কাব্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য যেমনি রসান্বাদন, সমালোচনারও 
মুখ্য উদ্দেশ্য তেমনি রসসংক্রমণ। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় থেকে 
শুরু করে অতি সাম্প্রতিক কালের সমালোচকের। বিহারীলাল সম্পর্কে 
কে কী বলেছিলেন-__তা৷ অবশ্ঠই স্মরণ করব এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
সেগুলির ওপর নির্ভর করব কাব্যরসাস্বাদনে সহায়তা লাভের 
উদ্দেশ্টে । কিন্তু এজন্য প্রধানত নির্ভর করব আমরা শ্রদ্ধাশীল আর 
অনুসন্ধিৎস্ব মন নিয়ে কাব্যপাঠের ওপর এবং রচনার যে কালানুক্রমিক 
তালিক। উল্লিখিত হয়েছে--অনুসরণ করব আমরা তাকেই। 
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বিহারীলালের স্বপ্রথম রচন। 'বন্ধুবিয়োগ' কাখ্যগ্রন্থটি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংল। কবিতার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি । 
প্রকৃতপক্ষে সাময়িক পত্র-পত্রিকাব আশ্রয়ে বাংল! গা যে ভাবে 
আপনার পথ সন্ধান করে নিয়েছে, বাংল। কবিতা তা করতে পারেনি । 
এ যুগের যিনি প্রধান কবি_ সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) এই যুগ- 
ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেও, এ ফুগের কাব্যশ্রোতোধারায় নতুন প্রাণের 
সার করতে পারেননি । গুপ্ত কবির ইতিহাসচেতনা, স্বাদেশিকতা 
এবং বিচিত্র বিষয়কেক্দ্রিক চিন্তা আধুনিকতার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে, যদিও 
এসবের সার্থক কাব্যিক প্রকাশ তার মধ্যে ঘটেনি । তার একাধিক 
শিষ্কের মধ্যে বরং এগুলি অনেকখানি সার্থকভাবে প্রকাশিত। 

বাংল। কবিতার মধ্যে যথার্থ প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে এই শতকের 
দ্বিতীয়াধে”। এই দ্বিতীয়াধেই রঙ্গলাল, মধুস্থদন, হেমচন্দ্ বিহারী- 
লাল প্রমুখ কবিবৃন্দ বাঙালীর নবজাগরণের ন্বরূপটি আপন আপন 
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ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। বল! ঘায়, গণ্য চর্চার সাহাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর মানসপ্রস্তরতি আর সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্ধে বন্ু 
বিচিত্র কাব্যের ফলোংপত্তি ঘটেছে। বহু বাধা, বনু আভ্যন্তরীণ ছন্য, 
নুদার্ঘ সঞ্চিত পৰতপ্রমাণ মানসিক জড়তা আর হীনমন্ততাকে জয় করে 
প্রকাশিত হোল-- মহাকাব্য, আখায়িকাকাব্য, তত্ব ও যুক্তিপ্রধান 
কাব্য, আর সবশেষে অন্তমুখী গীতিকাব্য। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে 
যুগন্বীকৃতি মিলেছে বু বিলম্বে। 
যদিও গীতিকবিতার জন্মমুহর্তী বিষাদচিহিন্ত, মধুনুদনের 
“আত্মবিলাপ” কবিতা দিয়েই তার উদ্বোধন, তবু বিহারীলালের 
“বন্ধুবিয়োগ” সম্পূর্ণ নতুন আম্বাদের এবং বাংলা গীতিকবিতার 
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নবাগত । এই বিষাদ কবিজীবনের হতাশ! আর 
ব্যর্থতার ক্ষতমুখ থেকে উৎসারিত নয়, উচ্ছৃসিত হয়নি কবির 
রোম্যান্টিক বিষাদ প্রবণতার তাত্বিক বিচার পদ্ধতি থেকে। “বন্কুবিয়োগ", 
বাল্যবন্ধু পূর্ণ, বিজয়, কৈলাস, আর রামচন্দ্র-এর স্মরণে রচিত। এই 
অশ্রু-তর্গণের মধ্যে কোনো অতিরপ্রন নেই বাভাবাতিরেক নেই। বন্ু- 
বিচিত্রকাহিনীর যথার্থ বর্ণনার মাধ্যমেই কবি তার বন্ধুচর্ধা সম্পাদন 
করেছেন। এই বন্ধুকৃতা প্রসঙ্গে প্রথম! পত্রী অভয়াদেবীর অকাল 
মৃত্যুকেও স্মরণ করেছেন কবি । শোকগাথাবলীর মধ্যে অভয়াদেবীরও 
স্থান হয়েছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই । 
বন্ধুবিয়োগ'-এর প্রথম সর্গের প্রথম ছত্রে পর্ণচন্দ্র, কৈলাস ও বিনয়ের 
নামোল্লেখ থাকলেও কবি এই জর্গে পূর্ণচন্্র ও বিজয় সম্পর্কেই তার 
বেদন। নিবেদন করেছেন। এই সর্গের ভূমিকা হিসেবে কৰি গ্রে'র 
[1£5 থেকে চার ছত্রের একটি স্তভবক উদ্ধত করে দিয়েছেন । কবি- 
বন্ধুদের জম্পর্কে কবির মূল ভাবটি এই স্তবকটির দিকে তাকিয়েই 
বুঝে নেওয়া যায়। অনায়াসেই অনুমিত হয় যে, যথাযথ সামাজিক 
স্বীকৃতি আর মর্যাদা না পেলেও এই বন্ধুরা প্রত্যেকেই গুণবান 
ছিলেন। কৰি বন্ধুদের মূল্যায়নে যে নিজের ন্েহগ্রীতিকেই যুক্তি আর 
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বিচারের উপের্বে স্থান দিয়েছেন, এ অভিযোগ করার কিন্তু অবকাশ 
মাত্রও নেই। বন্ধুদের সম্পর্কে উদ্ধত ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে তাদের 
গুণবন্তা ও হৃদয়বন্ত! সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। শুধু 
কি তাই? পারস্পরিক গ্রীতি আর অকৃত্রিম সৌহার্দে্যর যে অপূর্ব 
চিত্র এই কাব্যগ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে, এ যুগে তা অকল্পনীয়।-__ 

এক ধ্যানি এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ, 

একের কথায় কেহ ন। করিত আন, 

একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ, 

একের বিপদে বোধ সবার বিপদ। ( ১ম সর্গ) 
বন্ধুগ্রীতির নিবিড়তা৷ বা সমপ্রাণতার এই নিদর্শন আজ হর্গভ, তাই এ 
কাব্যগ্রন্থের যথাযথ মূল্যায়নও হুর । 

প্রথম সর্গের সুচনা হয়েছে বন্ধুত্রয়ী স্মরণে; কিন্তু ছ'জন বন্ধুর স্মতি- 

চারণ লিপিবদ্ধ করেছেন এই কবিতায়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে তিনজনের 
কথাও এসেছে কোথাও কোথাও । এদের মধ্যে পুর্ণচন্দ্র ছিলেন অত্যস্ত 
দয়ালু। গঙ্গান্নানে গিয়ে বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান 
করে শুধু গামছ! জড়িয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন পুরচন্দ্র। কথ 
প্রসঙ্গে একদিন টৈলাস সাধারণ ভাবে নারীদের সম্পর্কে 
কটুক্তি করে বলেছিলেন, বন্ধুত্বের মূল্য নারীর বোঝে না। 
বন্ধুর বাড়ীতে নিশিযাপন করে ফিরে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা 
হোল-- 

আলু থালু কেশ বেশ, আরক্ত-নয়ন, 

ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন । 

বিকট ভুজঙ্গ যেন গহবর ভিতরে-_ 

ফৌপায়ে ফৌপায়ে উঠে ফোঁস ফোঁস করে। 
গৃহিণীদের একমাত্র দাবী-_ 

টাক! আন ছাড়া আর কিছু করোনাক, 

সারাদিন সারারাত তার কাছে থাক। 
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যাহ। কবে, সায় দিবে, ঠোন। খেয়ে হাস, 

তবেত বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস। 
কৈলাস কিন্তু এখানেই থামলেন না। তার নারীবিছেষ প্রবলতর 
ভাবে প্রকাশিত হোল বন্ধুদের কাছে! তিনি বললেন-__ 

যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন 

ব্যাভিচারে তোমারে হেরিছে জর্বক্ষণ। 

একবার একদণড খোল। যদি পায়, 

কি কাণ্ড করিবে বসে বল। নাহি যায়। 

যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে, 

সেই যেন আক হয়ে রহিল অস্তরে 

এইরূপ যাহাদের মন চমৎকার, 

আরোপণ করিবে না৷ কেন ব্যভিচার ? 
প্রাণপ্রতিম বন্ধু হলেও কৈলাসের এই সাধারণীকরণ পু্ণচন্দ্রের সমর্থন 
লাভ করল না। নারীজাতির প্রাত এই দোষারোপ তিন সময 
করলেন ন।। প্রতিবাদ করলেন পুর্চন্দ্র। স্মরণ করিয়ে দিলেন 
অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই-_ 

নিতান্ত নিরবোধমত একগুয়ে হয়ে 

কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কয়ে। 

পুরুষ এমন আছে বলহে ক'জন, 

ন! করে বেশ্টার টোলে যামিনীযাপন? 
সমাজে সাধুতার অভিনয় করে, ধামিকতার ছদ্ম আবরণে বন্ছ 
তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তি যে “মিটুমিটে, ভিৎভিতে, নাটের গৌসাই, 
অস্তরে পর্বতে ঘা, মুখে র1 নাই? ত1 স্মরণ করিয়ে দিলেন। 

সহদয়ছয়ের ঘন্ঘ যখন চূড়াস্তরূপ নিয়েছে, তখন কবি:মীমাংসকের 

ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তার বক্তব্যের মধ্যে নারী জাতির প্রতি 
শ্রহ্ধা অকৃপণভাবেই প্রকাশিত। সমকালীন সমাজে বারবনিতা 
সমস্যা সম্পর্কে কবির সহানুভূতিপুর্ণ যুক্তিগুলি ল্মরণীয়। 
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তিনি বলেছেন-_ 
গৃহম্খ মানুষের সবশ্রেষ্ঠ সুখ, 
জনমের মত তারা সে মুখে বিমুখ । 
যার তরে দিয়েছিল কুলে জলাঞুলি 
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি । 
অথচ আমাদের'সমাজে অহরহ দেখা যায়-_ 
ছেলের! বেশ্ার সঙ খেয়ে মদে ভাতে 
সার! রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে, 
পরাতে ঘরে এলে আর দোষ নাহি রয়, 
মেয়ে কিছু করিলেই সবনাশ হয়। 
যে সমাজে-__ 
অনা'সে ছুরাত্ম। পুত্র গৃহে স্থান পায়, 
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্ঠা ভেসে যায় 
সেই সমাজের কাছেই বারবনিতাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কবির প্রশ্থ-_ 
তাদের কি উদ্ধারের প্রয়োজন নাই ? 
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই? 
এ গেল সমস্তার দিক । শুধু সমস্যার আলোচনায় ফলোদয় সম্ভব নয়ঃ 
প্রয়োজন, সমাধানস্ুত্র উদ্ভাবনের | সেই সমাধানস্ুত্র নির্দেশ কবলেন 
কৰবি__ 
অগ্রে চেষ্টা কর সেই পতন থামাতে, 


কিছুই হবে ন। কিন্তু কেবল কথাতে । 
সকলে একত্র হয়ে ছাতি পেতে থাক, 


যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ। 
রি, 


তা হইলে তেজোমান চরিতাথ হবে 
যথার্থ বীরের ন্থায় মন সুখে রবে। 
যেদিন এমন হবে সমাজ সংস্থান, 
সেইদিন মুক্তি পাবে মানব সন্তান । 
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উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আস্থায় 
উজ্জল । দীর্ঘকালের কুসংস্কারের অন্তরালে নারীজাতির প্রতি যে 
অবহেলা আর অবিচার সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, এই যুগের কাব্য- 
সাহিত্যে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রচলিত 
অর্থহীন সমাজসংক্কারের চাইতে মানবিক দাবী যে শদ্েক বড় এর 
স্বীকৃতি বিহারীলালের মধ্যেও স্পষ্টভাবেই পাওয়া গেল । 
পূর্ণ আর কৈলাস যখন সমাজের এই সব সমস্যার আলোচনায় 
মগ্র, বিজয় কিন্ত নীরব। তার চিন্তা যেন অন্ত কোন পথের সন্ধান 
পেয়েছে । রাত্রি প্রভাত হয়েছে । ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সময়জ্ভাপক 
তোপধবনি ইতিমধ্যেই শ্রুত হয়েছে। সম্পূর্ণ আকন্মিক ভাবেই বিজয় 
বলে উঠলেন “বিদায় চাই নিকটে তোমার” | বনয়ের জীবন্ত প্রতিমৃত্ি 
এই বিজয়কে কবি “বিনয়ী মিত্র' অভিধায় ভূষিত করেছেন । বন্ধুর এই 
বিদায় সম্ভাষণে কবি ব্যথিত আর বিস্মিত হলেন, কিন্ত কবি দেখলেন, 
আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন, 
অবিরল অশ্রজলে ভাসে ছু'নয়ন-_ 
বিচলিত হলেন কৰিও। যে প্রভাত “বড় সুখময় তখনই এই নিদারুণ 
ছুঃখময় কথার অবতারণা কেন ? বিজয় উত্তর দিলেন £ 
আর আমি বাঁচিন না, বুঝেছি নিশ্চয়, 
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয়। 
বিদায় নয়ে সেইদিনই বিজয় চলে গেলেন। বিজয়ের সঙ্গে কাবর 
সেই দেখাই শেষ দেখ! । উপসংহারে তার উদ্দেশে কবির বক্তব্য £ 
ওরে ভাই বিজয় বিনয় বিভূষণ। 
সেইদিন মম মনে জাগে অন্ুক্ষণ। 
দ্বিতীয় সর্গ বন্ধু কৈলাসের উদ্দেশে রচিত। বন্ধুর সদ্গুণাবলীর 
যে তালিক। কবি সযত্রে তুলে ধরেছেন তা৷ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, 
কৈলাসও অত্যন্ত গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। কবি অবশ্য তাকে “সবগুণময়? 
বলেই বর্ণনা করেছেন । একদিকে 'বীর্ধবান বুদ্ধিমান", অন্যদিকে পরো- 
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পকারী ও দেশপ্রেমিক এই বন্ধুটির অপুর্ব বাণীচিত্র রচনা করেছেন 
কবি। বন্ধুর কর্তব্যপরায়ণতা পরছুঃখকাতরত ইত্যাদির বর্ণনাকরে তার 
পরিবারিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন কবি। ইনি ঘিপত্বীক 
ছিলেন। এর প্রথম স্ত্রীর সম্বন্ধে কবির উত্তি-_ 

প্রথম পক্ষের তব প্রেয়সী ভামিনী, 

বুঝিত হৃদয়, ছিল হদয়-গ্রাহিণী। 


নুশীলতা, কোমলতা) ধীরতা, নম্রতা, 
শালীনতা, সরলতা) সত্য, পবিত্রতা, 


যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর, 
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার অন্তর । 
নিঃসন্দেহে বল] যায়, সর্বপ্রকারেই কৈলাসের প্রথম পত্বী ভার 
যোগ্যা সহধগিনী ছিলেন । কিন্ত-_ 
দ্বিতীয়। তেমন নয়, বিষম কারখানা, 
রূপ গর্বে ডব্গ। ছু'ড়ি ফেটে আটখানা। 
শুধু তাই নয়। এই মহিলার দোষাবলী, বর্ণনায়ও কৰি পশ্চাদপদদ 
হননি, বলেছেন-_ 
চাপল, চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্য। প্রবঞ্চনা, 
যে সকলে ঘটে প্রেম বিষম ঘটন1; 
সে সকল মাল গেঁথে পরেছে গলায় 
ভাবিয়া দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়। 
কবির মনেও তাই প্রম্ন জেগেছে, “এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন, 
লোকের কি হয় প্রেম”? দ্বিতীয়া পতীর অনুচিত আচরণে কৈলাস 
কিছুদিন ভিয়মাণ অবস্থায় ছিলেন। তারপর “সে ছুখ তিমির শীত হল 
দ্ুরগত'। বোধহয় জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ সম্পর্কে যে দৈবনির্দেশে 
হিন্দুদের বিশ্বাস তারই জোরে কৈলাস এই পারিবারিক ছূর্ভাগ্যকে 
নিজের গ্রাপ্য বলে শ্বীকার করে নিয়েছিলেন । ধীরে ধীরে কৈলাসের 
সমগ্রচিস্তা আধ্যাত্মিক জগতের দিকেই প্রসারিত হয়েছিল ; ফলে 
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অনুতপ্তা পত্বী যখন এসে স্বামীর প্রেমভিক্ষা করেছেন, তখন আর 
কৈলাসের পন নারীপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি । কৰি 
বলেছেন__ 
স্বর্গের স্ুধায় যার স্তুতৃপ্ত রসনা, 
মৌচাকের মধুতে কি সে করে বান! 
এই বদ্ধুটির চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে বিহারীলাল স্টার অকৃত্রিম 
সাহিত্যগ্রীতির কথা বলেছেন, আর স্বাভাবিকভাবেই সংসাহিত্য 
সম্পর্কে কবির চিস্তাটিও প্রকাশিত করেছে হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে । 
আলংকারিকদের মতে সাহিত্যরস সমুদয় হাদয়সংবেছ্ । কবি বলেছেন, এ 
এই সহদয়ত। কৈলাসের ছিল ; তাই-_ 
কাব্যের অমৃতরম কিরূপ সরস 
সত্যন্যাদ পেয়েছিল তোমার মানস। 
কিন্ত তাই বলে সাহিত্য বিচারের সূক্ষ্ম ক্ষমতা কিছু কম ছিল ন! 
কৈলাসের । মূল্যহীন রচন তাকে কোনোদিন আকৃষ্ট করতে পারনি । 
প্রসঙ্গ ক্রমে কবি বলেছেন-_ 
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা 
বৃথ। পরিশ্রম করে মাথ। মুণ্ড দেখা । 
কবি সাহিত্যিকের মধ্যে যদি গ্রন্থিবল বক্রচিন্ত৷ লালিত পালিত 
হয়, তবে তাদের রচনায় সেই জটিলতা প্রকাশিত হবে, এ স্বাভাবিক । 
এক্ষেত্রে শুধু একটি কথাই মনে রাখা আবশ্যক যে, গজে গক্তে যেমন 
মুক্ত! থাকে না, প্রতিটি রচনায় তেমনি সাহিত্যগুণ থাকেন]। 
এই পরমগ্ডণবান বন্ধুও তার দ্বিতীয়! পত্রী আর একমাত্র পুত্রকে 
ফেলে প্রিয় পরিজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে বিদায় নিলেন। 
বন্ধু তার পত্বী-পুত্রের ভার কবির হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে 
চলে গেলেন পরপারে । কিন্তু কবির বেদনাদীর্ণ অস্তরোৎসারিত 
প্রশ্পের জবাব কে দেবে 1--আমারে কাহারে দিলি ভাইরে 
এখন ?” 
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তৃতীয় সগ” কৰি তার প্রথম পত্রী অভয়াদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে 
উৎসর্গ করেছেন। কবিতায় কবি “সরঙ্গা' এই কাব্য-নামটি ব্যবহার 
করেছেন। অনুমান নয়, কবিতার বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 
“সরলা” নামটি কবি স্বীয় পত্বীর যোগ্য বিশেষণরূপেই বেছে 
নিয়েছিলেন । 
কিভাবে কোথায় অভয়াদেবীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হোল 
সেখান থেকে শুরু করে কবি সব কিছুরই নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। 
কবিতা পাঠে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কৰি বিহারীলালের অস্তরে 
নারীঘটিত কোনে ভীরুতা কোনোদিনই ছিল না । তিনি অসংকোচেই 
স্বীকার করেছেন যে, তার সুসংস্কত আর স্রুসংযত “আর্ধতম মনে? 
অভয়। দেবীর প্রতি প্রবল অনুরাগ স্থজিত হয়েছিল। এই মানসিক 
পরিবর্তনকে কিন্তু কবি “বিধাতার লীলা” বলেই স্বীকার করেছেন। 
যাই হোক, প্রথম পতীর সাহচর্ষে কবির পারিবারিক জীবন বে 
আনন্দময় হয়ে উঠেছিল তার সরলন্বীকৃতি কবিতাটির ছত্রে ছত্রে 
প্রকাশিত। বোঝ] যায়, অভয়া দেবীর পু'থিগত শিক্ষা! বিবাহের 
পূর্বে কিছুই ছিল না| ?সই কথায় তদানীন্তন যুগের যে সব কুসংস্কার 
নারাসনাজে প্রাধান্য লাভ করেছিল তার কয়েকটির সরস উল্লেখ 
কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। কবি পত্বীর মানসিকত। প্রসঙ্গে 
বলেছেন-_ 
পড়িতে বললে বহি মনে পেত ভয়, 
ভাবিত পড়িলে হৰ বিধবা! নিশ্চয় । 
থগ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত, 
শ্রনিলে পেচক রব ভাবিত অহিত। 
প্রথম1 পত্তী একটি মৃতসন্তান প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
এ"র জন্য কবির শোক গভীর আর্তনাদে ধ্বনিত হয়েছে__- 
হাহারে হাদয় ধন সরলা আমার 
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার । 
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উন্ উহ্ন বুক ফাটে হায় হায় হায়, 

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল মাথায়। 

সঃ মঃ ম নী 

পরান কাদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে, 

তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে । 
এই জাতীয় রচনায় ভাষার কারুকাধ নেই কিন্তু নিখাদ আন্তরিকতা 
আছে। কবির বিষাদ আলংকারিক রীতিতে প্রকাশিত নয়, কিন্তু 
এমন প্রাণম্পর্শকারী আত্ঁনাদ কাব্য-জগতে ক্ষচিত শ্রুত হয়। এই 
খানেই বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য এবং তার সম্পর্কে বিরপতার কারণও 
বোধ হয় এইখানে । বিহারীলালের অস্তরের ভাব তার মুখের অনাড়ম্বর 
অনলংকৃত ভাষায় প্রকাশিত । মামাদের কাব্যসংস্কার ভিন্নতর । প্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্য ও সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের যে 
পরিচয় তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যে বিশেষ ছাদে ফেলে গড়ে তুলেছে, 
তার সুনির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে এ কাব্যের বিহারীলালকে ধরা যায় না। 
তাই অনেকের মতে মেঘনাদবধ,,পলাশির যুদ্ধ, “বৃত্র সংহারের' তুলনায় 
বা পরবর্তীকালীন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, জীবনানন্দের তুলনায় 
বিহারীলাল যেন বহুলাংশেই কবিত্ববর্জিত। প্রকৃতপক্ষে তার কবিতায় 
“আমরা ভাবন। অপেক্ষ। ভাব, কল্পনা অপেক্ষা '্রীতি বিভোরতা, যাহা 
নাই তাহার উদ্ভাবন অপেক্ষা যাহ। আছে, তাহ! হইতেই আনন্দলোক 
বিরচন সাধন। লক্ষ্য করি 1১ এই বক্তব্যের মধ্যেই বিহারীলালের 
কবিধর্ষের অন্থতম পরিচয় নিহিত আর এরই মধ্যে বিধুত তার 
কবিকৃতির সার্থক মূল্যায়নের সুত্র । 

'বন্ধু বিয়োগ” কাব্যের চতুর্থ সর্গটি কবিবদ্ধু রামচন্দ্রের স্মৃতিভিত্তিক। 
ইনিও গুণবান এবং কাবাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রামচজ্দ্রের চরিত্র 
বর্ণন। প্রসঙ্গে কবি তার মাতৃভূমির উল্লেখ করেছেন । বলেছেন, জননী, 
জন্মভূমি আর মাতৃভাষা এ তিনের সেবা যত বেশী শ্রদ্ধানত চিত্তে 
দেশের মানুষ করতে পারে-__ 
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ততই প্রবোধনৃর্য হইবে উদয়, 
ততই জন্মভূমি হবে আলোময়। 
বন্ধু রামচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা-প্রলাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনিও 
জানতেন, 
স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে 
পড়েছে তাহার! সবে বাগ দেবীর রোষে। 
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার 
চারিদিকে ত্রান্তিসিম্ধু অকৃলপাথার | 
ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহে মানুষ তার শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে যদি 
জনসংঘের উন্নতিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তবে দেশের উন্নতি 
অবশ্যস্তাবী। কবি দ্রষ্টার ভূমিকায় এসে দাড়ালেন, ভবিষ্যতে 
ভারতবর্ষে যে নারীশিক্ষার প্রচলন হবে এটুকু অনুমান করে নিতে 
তার অস্থবিধে হোল না। তিনি যেন দেখতে পেলেন-_ 
কোথাও ললিত বাল! অচল নয়নে, 
নতমুখে শিল্প কর্মে আছে এক মনে । 
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার, 
শিখান সহজে কত কথ। সার সার। 
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে, 
আছেন কবিতামুত রস আস্বাদনে। 
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান, 
আহ! সেইস্থান কি যে হয় শোভমান । 
যাই হোক, বন্ধু রামচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, নম্রতা প্রভৃতি অজম্ 
সদ্গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন কবি, অপৃৰ ক'টি ছত্রে__ 
পাদপে ধরিলে ফল 
নীরদে পুরিলে জল। 
নত হয়ে বয় কিযে শোভা মনোহর 
গুণ বিদ্যা ভার ভরে, 
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মানবে বিনম্র করে 
হেরে তোরে সকলের জুড়ায় অন্তর । 
এ হেন গুণবান বন্ধুর জন্ত কবির আর্তনাদ শ্রুত হোল-_ 
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল 
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল। 

'বন্ধু বিয়োগ” কাব্যপাঠের সময় বার বার কবির ওপর গ্রুবদর্শনের 
প্রভাবের কথা! মনে আসে । পরোপকারপ্রবণতা, নারীজাতির প্রতি 
শ্রদ্ধা আর অন্তায়েব বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্পৃহা এ সব কিছুর মূলে 
স্পেন্সব, কঁং প্রন্ুতির যে প্রভাব ছিল, তা অবশ্যই স্বীকার করতে 
হয়। 

“বন্ধুবিয়োগ' যখন রচিত হয়, তখন একমাত্র রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'পাল্সনী উপাখ্যান'খানি প্রকাশিত হয়েছিল। রচিত হওয়ার প্রায় 
দশ বছর পরে বিহারীলাপেব কাব্য প্রকাশত হয়। এই দশ বছরের 
মধ্যে কবির গীতসংগ্রহ “সঙ্গীত শতক" প্রকাশিত হয়, যদিও এর রচন। 
বন্ধু বিয়োগ'-এর পরে । পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও “বন্ধু বিয়োগ” 
এর মধ্যে সমকালীন কাব্যধারার অনুবর্ঠন প্রচেষ্টা প্রমাণিত হোল । 
ডঃ প্রণবরঞ্জন থোষ বিহারীলাল সম্পর্কে মালোচন। প্রসঙ্গে এ তথ্যটি 
স্বীকার করেছেন।২ কাহিনীমূলক কাব্যরচনা এবং তাতে চৌদ্দ 
মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করে বিহারীলাল বীরযুগের ধারার 
অনুসরণ করবার চে করলেও বিষয় নিরাচনে তার মানসিক 
বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। পুবাণ বা ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী সংগ্রহ ন 
কবে কবি একান্ত অস্তরজ বন্ধুদের ও পরলোকগত পত্বীর বাস্তব 
জীবনচিত্র অঙ্কন করে বাংল! সাহিত্যে শোকগাথামূলক কাব্যরচনাৰ 
একটি ধারা স্থষ্টি করলেন । একে শুধু বিষাদমূলক কবিতা হিসেবে 
চিহ্নিত কর! যুক্তিযুক্ত হবে না। স্মৃতিতর্পণমূলক এই কবিতাগু'ল 
প্রকৃতপক্ষে মিন্টনের [,50108$, শেলীর 44015 টেনিসনের [0 
10610001101 প্রভৃতি চ.185 বা শোকগাথার সমগোত্রীয়। “স্ধু 
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বিয়োগ” কাব্যের মধ্যে আখ্যানমূলক অংশ থাকায় তাকে সমকালীন 
বিদেশী কাব্যধারায় অন্থুকরণাত্বক বলে উল্লেখ করলেও সমলোচকের 
এর মৌলিকতা২ অন্বীকার করেন নি। বিহারীলালের অনন্যসাধারণ 
স্বকীয়তার প্রাথমিক প্রকাশ এইখানে লক্ষ্য কর। গেল ।৩ 
উল্লেখপণ্ভী 
১ অরুণকুমার মুখোপাধায় ঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংল1 গীতিকাব্য, ১ম 
স্বরণ পৃঃ ৫৮ 
-/২. প্রণববঞ্তন ঘোষ £ বিহারীলালের কাব্য পরিক্রম1, কল্যাণী ৪র্থ বধ, 
৮ম সংখ্যা, জো্ঠ 
৩, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের “সত্ভাব শতক' যখন প্রকাশিত হয় (ঢাকা, ১৮৬১) 
তখনে। বিহাঁবীলালের “বন্ধু বিয়োগ' রচিত হয়েও প্রকাশিত হয়নি । “সপ্ভাব শতক'- 
এর মধ্যে বন্ধুবিয়োগে' প্রিণয়ীর বিলাঁপ' শীর্ষক কবিতাটি নিতান্তই বিষাদমূলক | 
বিহারীলালেব "বন্ধু বিয়োগ" কাবোর কোন কবিতার সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার 
লামগ্রন্য নেই । 


ছা 
কৰি বিহারীলালের “প্রেমপ্রবাহিনী+ ঘ্িতীয় কাব্য গ্রন্থ,_এটিতে 
পাচটি সর্গ আছে, আর সবগুলিরই আলোচ্য বিষয় প্রেম । “পতন, 
নামক প্রথম সর্গে একটি ক্ষুত্র কাহিনীর নাটকীয় উল্লেখ আছে। 
কাহিনীটির আংশিক বর্ণনা থেকে অনুমান কর। যায় কবির কোনে! 
বিশিষ্ট বন্ধুর পারিবারিক কাহিনী এটি। বন্ধুপরিবারের পূর্বাপর 
বর্ণনায় পতনের যে রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে কিন্তু 
কৌতুহলী পাঠকের সামনে কবির তর্জনী উত্তোলিত-__ 
ভিক্ষা চাই কৌতৃহল করহে দমন, 
জানিতে চেওন। তাই, ইহার কারণ। 
যাই হোক, প্রেম সম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকা হিসেবে 
কাহিনীটির সার্থকত। আছে। কৰি স্বীকার করেছেন, এই বন্ধু ও তার 
পীর মধ্যে প্রেমের ষে গভীর প্রকাশ এককালে তিনি লক্ষ্য করে- 
ছিলেন, তা অতুলনীয় । তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে 
শুধু মাত্র তাদের প্রেম সম্পর্কে প্রত্যয়ই স্থ্ট হোত না, সাধারণভাবে 
প্রেম সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠতো । তাদের “প্রেম 
ওরুর ফল সব, ননীর পুতুল পুতুলী'-কে নিয়ে বন্ধুর সংসার ছিল 
শাস্তি আর সৌন্দর্ষের প্রতীক। 
কিছুকাল পরে বন্ধু-গৃহে প্রবেশ করেই কৰি যেন পরিবেশ- 
বৈপরীত্য অনুভব করলেন। মনে হোল, পূর্বের সে আনন্দ-নিকেতন 
তার আনন্দের সম্পদ হারিয়েছে। 
আর সে ভবন সে ভবন নাই, 
বিরাগ বিষাদময় যে দিকেতে চাই। 
অস্নুভূতির তীক্ষতায় কবির কাছে গৃহপ্রবেশের মুহূর্তেই ধরা পড়ে 
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যায় যে পুবের স্তায় এ গৃহের প্রাণষ্পন্দন আপনার ছন্দে তালে 
প্রকাশিত হচ্ছে না। কবি অনুভব করেন-- 

হায়রে সাধের সুখ, তোমার সন্ভাবে, 

সব হয় আলো কালে। তোমার অভাবে । 
কবি এরপর প্রথমে বন্ধুপত্বীর সাক্ষাত পেয়েছেন । সেখানেও একট! 
ভাবাস্তর অনায়াসেই কবির চোখে পড়ে। কবি এই আকম্মিক 
পারবর্তনের ঘুখোমুখি দীড়িয়ে কিছু পরিমাণে বিব্রত হন। “মনের 
গৌরব আর “ভাবের সৌরভ' ধার কাছে মূল্যবান বন্ত বলেই স্বীকৃত 
ছিল, “ধাহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়' তার বেশবাস আর আকার 
প্রকার আজ সম্পূর্ণ নতুন মনে হোল কবির। "শ্রী ছাদ 
রাতিনীতি চলন বলন' সবই যেন পরিবতিত হয়েছে আর এরই 
ফলে-_- 

হর্ম্যের ছুর্দশ। হেরে তত কিছু নয়, 

এর ভঙ্গী দেখে যত জন্সিল বিস্ময়। 

ষে বন্ধু-পত্রীর প্রসাধনহীন-রূপ কবির শ্রদ্ধা অঞ্জন করত, আজ 

তারই সধঘত্ব প্রসাধিতরূপ ঘৃণার উদ্রেক করল। এর কারণ কিন্তু 
কবির কাছে অনাবিষ্কৃত রইল ন1। তিনি বুঝলেন, যে স্বর্গীয় প্রেমের 
স্পর্শে মানুষের অন্তর মনোহর রূপ ধারণ করে, তারই অভাবে আজ 
সবই আকর্ষণহীন। কবির মনে প্রশ্ন জাগে, পুবে যে প্রেমময়তার 
পরিচয় পেয়েছেন সে সব ড্ ছিল মিথ্যা অভিনয় ? 

হায়রে কোথায় সেই পতি-ভালোবাসা, 

সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা? 

কেবল কি সে সকল বচন চাতুরী, 

মধু মধু মধুমাখ। মিছরীর ছুরী ? 
তবে কি সে প্রেম রচিত হয়েছিল দেহসস্তোগের ভিত্তিভূমির ওপর? 
সম্তোগ-শৈথিল্যে তারও মূল্যহানি ঘটেছে? এইসব নানা চিন্তা 
নিয়ে কবি গেলেন বন্ধু সন্দর্শপ্টা। সেখানেও দেখ! গেল সেই ভাবৰ- 
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পরিবর্তন। সংসারের প্রতি বন্ধুর বিতৃষ্ণা ছ্যর্ঘহীন ভাষায় প্রকাশিত 
ছোল-_- 
মনে হয় চলে যাই তেজিয়ে সকলে, 
বসে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে । 
আর ন1 দেখিতে হয় সংসারের মুখ, 
আর ন। ভূগিতে হয় ডেকে আনা হছখ। 
কিন্ত কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। বন্ধু অনুরোধ 
জানালেন, “কৌতুহল করহে দমন” তবে কবি এটুকু'অন্মান করতে 
সমর্থ হলেন যে, বন্ধুর হাদয় “বনিতাবিরাগাঘাতে” কাতর । 
প্রেমের সর্বগ্রাসী শক্তি সম্পর্কে কবি “বিরাগ” নামক দ্বিতীয় সর্গে 
আলোচন! করেছেন । এখানে প্রতিপান্ঠ বিষয় হোল এই যে, প্রেমময় 
অন্তরের অধিকারী যে মানুষ, ভার কাছে এ পুথিবী “সুধার সাগর? । 
আবার কোন কারণে যদি সেই প্রেমময়তার অভাব ঘটে তখন 
'সাধের স্বপন' ভেঙ্গে যায়, পৃথিবী নিরানন্দ মরুভূমিতে পরিণত হয়। 
যতদিন অন্তরে প্রেম আছে, ন্েহ ভালোবাম। প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি- 
গুলি অটুট আছে, ততদিন পুথিবী অপরূপ সৌন্দর্যনিকেতনরূপেই 
ধর দেয়। প্রেমের 'মোহিনী মায়া; বহিজগৎ আর অন্তর্জগতের 
মধ্যে এমনি এক হ্ৃস্য সম্পর্ক স্থাপন করে, যাছিন্ন করা সহজ নয়। 
সে যেন 'জালে গাথ। পাখী? তখন-_ 
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভূলায় নয়ন, 
মরি কিষে মনোহর সুখ ফুলবন। 
কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে কোনো বস্তুই স্থায়ী নয়। পাধিব 
প্রেমেরও তিরোধান ঘটে, আর তার অবশ্বস্ভাবী ফলস্বরূপ প্রাণ 
ওষ্ঠাগত? হয়, আর মানুষ জীবন্মাত হয়ে রূপরসহীন পৃথিবীতে কাল- 
যাপন করে। 
রাগব্যাপ্তিতে যে সর্গের সুচনা) রাগহীনতায় ভার পরিসমান্তি। 
সমাপ্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই কবি সের নামকরণ করেছেন “বিরাগ | 
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প্রেমের সবাত্বক শক্তি সম্পর্কে বিহারীলালের অনুভূতিটি এক্ষেত্রে 
বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। কবি প্রেমকেই প্রশ্ন করেছেন-__ 
হায়রে সাধের প্রেম কত খেল। খেল, 
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল | 
এই প্রেম যতদিন মানুষের অন্তরে তার সিংহাসনটিকে প্রতিচিত 
রাখে ততদিন পৃথিৰীর ধুলিকণাও তার কাছে মধুময় । জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে তার প্রেমাঞ্ন-অক্ষিত দৃষ্টি শুধু 'মবারিত সৌন্দর্যই দর্শন 
করে। প্রকৃতপক্ষে এ যে মানুষের আপন আনন্দময়তার বহিঃপ্রক্ষেপণ 
বা 981601091506107--সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কবিরও। প্রেমের 
সব্বগ্রাসী শক্তির কথ। কবি ভোলেন নি। কবির কাছে এ সতা আজ 
আপন স্বরূপেই উদ্ভাসিত যে-_ 
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ, 
এর] নয় জগতের দীপ্তির কারণ, 
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়, 
তাইত প্রেমের প্রেমে মজেছে হাদয়। 
প্রেমন্বূপ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তৃতীয় সর্গেও। কিন্তু 
এখানে বর্ণনা আরও গভীরতা আর বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। 'প্রীতিদেবী+, 
“বিজ্ঞন কাননে, ক্রন্দনরতা। পৃথিবীও সেই সঙ্গে সৌন্দর্য বিরহিতা ৷ 
এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার প্রশ্নটিই কাবঝর মনে বড় হয়ে উঠেছে। এ 
জগতে স্থিতিশীল নয় কিছুই | নলিনীদলগত জলের মতই সবকিছু 
অস্থির। প্রেম-গ্রীত, নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই। 
প্রেমময় অস্তর নিয়ে ষে পৃথিবীকে মানুষ অসীম সৌন্দর্যের আকররূপে 
দেখেছে, প্রেমহী'ন অন্তরে সেই পৃথিবী কোনপ্রকার আকর্ষণই আর 
স্প্টি করতে পারছে না। রাগব্যাপ্তি আর রাগহীনতা! বা বৈরাগ্যের 
মুহুর্ত গুলিতে পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কী পরিমাণ বৈপরীত্য 
অর্জন করে, তার অপরূপ বর্ণনা এই অর্গে আছে। কয়েকটি 
ছত্র-_- 
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এই দেখি দিবাকর উদ্দিত অন্বরে, 

এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে । 

এই দেখি ফুলসব প্রফুল্ল হয়েছে, 

এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে। 
বতদিন অন্তরে প্রেম আপন উদারতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদ্দিন-_ 

নিত্য নিত্য নৰ নৰ করি নিরীক্ষণ) 

বিস্ময় আনন্দরসে হইতে মগন, 

ঝরনার জল আর পাদপের ফল, 

শাখীর সিগ্ধছায়া, স্িগ্ধ শিলাতল, 

নান। জাতি বনফুল, পাখীদের গান, 

স্ুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ। 
এ সত্য বিতকের বস্ত নয় যে-_ 

প্রমের বিচিত্রভাব শ্রেহ স্ুধাময়, 

স্বর্গভোগ হয় যদি চিরদিন রয়। 
কবির কাছে প্রেমই জগতের সারবস্ত, 'তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি 
ধ্যান জ্ঞানঃ কিন্তু এই প্রেমিক হীীবনে যখন আঘাত আসে, জীবন- 
মস্থনজাত ব্যথ| বেদনাব হলাহল যখন আক পান করতে হয় 
কবিকে, অভিমানে তিনি ঘোষণা করেন-__ 

স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ মনে, 

দেখিবে না প্রেমমুখ আর এ জীবনে । 
প্রেমের ফলশ্রুঃতি যদি বিষাদেই ঘটে, তবে একথা অবশ্যই বলতে 
পারেন-_ 

জলভমে মগ আর যাইবে ন। ছুটে, 

তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে ন। লুটে । 
কিন্ত এ ধরনের মোহভঙ্গ ঘটে মানব-মানবীর প্রতি প্রেমময়তার পঞ্চম 
অন্কে। জীবন-নাট্যের প্রথম অস্কে যে কুলগ্লাবী প্রেমতরঙ্গ কবির 
অস্তরকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃষ্তটে এসে তার 
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শ্পর্শ মাত্রও অনুভূত হয় না। তবু বিশ্ব-পুথিবীতে প্রেমের সন্ধান করে 
চলেন £কবি। সংসারে মানুষের প্রেম-প্রবণতায় বিশ্বাস হারিয়ে 
হামলেটের মত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন,__তবু তার রোম্যা্টিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ 
থাকে। বিশ্বে প্রেম-সন্ধান থাকে অব্যাহত। বিশ্বাস দৃট় হয় যে, 
প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ শুধু চঞ্চলই নয়, নিষ্ঠুরও বটে। 
চপল্লমতি মানব-ম।নবীর মধ্যে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক হলেও, 

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কিন্ত চাপল্য নেই। কৰি তাই ঘোষণ। 
করেন-__ 

প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন, 

হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন। 

এ হী সং স 

প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল, 

আকাশের তারা আর কাননের ফুল ; 

ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়িবে মাথায়, 

তারক1 কিরণ দিবে চোকের পাতায়। 
চতুর্থ সগেঁ প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে কবির প্রেম অন্বেষণ। প্রেম কি 
প্রকৃতির নি্জন-সিগ্ধ বূপরাশির মধ্যে? 

যেথায় শাস্তির মৃ্তি সর্বত্র প্রকাশ, 

সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস? 
কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে যোগ-সমাহিত যোগি- 
বৃন্দের মুখমগ্লে, প্রশ্ন করেন-__ 

তাহাদের অন্তরের আনন্দের মাঝে, 

আজ্গে৷ কৰি তোমারি কি মুবতি বিরাজে ? 
না কি প্রেমের গুপ্ুরাজ্য পাখীর কলকাকজীতে, সরোৌবর-বচ্ছে 
জীড়ারত সমীরণে, গোলাপের অতুলনীয় শোভা-সৌরতে, চক্রের 
শবা-লৌন্দরবে 1 এমনি বরে প্রশ্ন করছে, করতে কার রিসেছেস 
কানোর জগড়ে। লে জগতের বর্বনায় পউলহেন: 
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কবিদের স্ুধাময়ী সরল লেখনী, 

জগতের মনোহর রতনের খনি । 

যখন যে পথে যায়, মেই পথ আলে। 

যখন সে কথা কয় তাই লাগে ভালে।। 
এরপরে আবার সেই প্রশ্ন-_- 

সেই বিশ্ব বিনোদিনী লেখনী-অধরে, 

সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস করে? 
কাব্যের প্রসঙ্গে শ্বাভাবিকভাবেই বিহারীলাল মহাকবি কালিদাসের 
“মেঘদূত*-এর কথা স্মরণ করেছেন। “মেঘদুত,-এর মধ্যে হিমালয় শুঙ্গে 
কুবেরের অলকায়” যেখানে নান। সৌন্দর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, 
প্রেম কি সেখানেই অবস্থিত? যেখানে__ 

প্রণয় কলহ ভিন্ন ছন্ব নাই আর, 

প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার। 
কবির প্রশ্ম-_ 

তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে, 

বসি বসি হাসি খেলি করিছ হরিষে? 
এরপরে কৰি স্মরণ করেছেন স্বর্গের কথা । সেখানে “দেবেন্দরের ক্রীড়া 
উপবনে-- 

যথায় অগ্রী নারী অমরের সনে, 

হাপে খেলে নাচে গায় আপনার মনে। 

সেইস্থান তোমার কি মনের মতন? 

অগ্নরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ? 
নাকি প্রকৃত প্রেম এমন কোনে অলৌকিক জগতেই আছে, যেখানে 
কালের গতি স্তব্ধ; যেখানে বিরাগ, কপটতা, পাপ অকল্পনীয়; ষে 
জগতে পবিত্রতা, বিনয় আর ধামিকতাই নিত্য প্রতিষ্ঠিত আর'ষে জগতে, 

বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব 

ইঞ্জিয়ের বিল্ফু তাহে নাহি আবির্ভাব । 
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এই জগতে তাহলে সারাজীবন ধরে আমর তার “বৃথ। করি অন্বেবণ ? 
এই চতুর্থ সর্গাশ্রিত অন্বেষণের '.নিবৃত্তি ঘটেছে পঞ্চম সর্গে। 

এখানে এসে কবির কণ্ঠে ধবনিত হয়__ 

কে বলেগে। প্রেম নাই এই ধরাতলে 

কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে ? 
কবি স্বীকার করেছেন যে, 

প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত, 

হ'ত না তোমার কোন ভাব অন্ুভূত। 
এখন,-_ 

কিন্তু জলে, স্থলে, শুষ্ঠে যে দিকেতে চাই, 

বিরাজিত তব ছৰি দেখিবারে পাই। 
কৰি পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেম ও গ্রীতি-বৈচিত্র্ের সন্ধান 
পেয়েছেন এবার । তিনি এই যুক্তিসিদ্ধ প্রতায়ে উপনীত হয়েছেন যে, 
ছখ-বেদনায় ক্রিষ্ট জীবনধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব হ'ত না, 
যদি সে প্রেমের আশ্রয়ে ধ্াড়িয়ে প্রাণ জুড়াবার স্বযোগ এই পৃথিবীতে 
না পেত। 

পঞ্চম সর্গের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে শ্বদেশ-চিস্তা কবিকে বিচলিত 
করেছে। তথাকথিত সভ্যতার স্পর্শরহিত আদিম অধিবাসীরাও 
এককালে যে এই ভারতবর্ষে বসবাস করত) কবি সে কথ স্মরণ করে 
তাদের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।--- 
অতীতের বীর, প্রজান্ুরক রাজা, মহাকবি এবং অন্তান্ত জ্ঞানী- 
গুণিগণের জন্যও । 

“প্রেম প্রবাহিনী” কাব্যগ্রস্থের এই পঞ্চম সর্গটিতে কবির আত্ম- 
বিশ্লেষণ লক্ষণীয় । বিভিন্ন প্রকার ভাবের আবির্ভাব তিরোভাবের-পর 
কৰি যে 'ব্রহ্গজ্ঞান বা সত্যজ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন, তার 
স্বীকৃতি আছে এই সর্গে। কিন্তু বুদ্ধির এই নতুন চেতনার সঙ্গে 
হৃদয়ের অনুভূতিপ্রবপতার কোন বিরোধ ঘটেনি । বিশেষভাবে 


লক্ষণীয় এই অবস্থাটিই। মস্ভিক ও হৃদয়ের গুণাবলী সমপরিমাণে 
যদ্দি বর্ধিত হয়, তাহলেই মানুষ প্রকৃত অর্থে শক্তিমান হয়ে ওঠে; 
এবং শক্তিমান কবির জীবনে এই ছুই গুণের যে সার্থক সমন্বয় 
প্রয়োজন ত৷ অস্বীকার করার জে। নেই । আনন্দম্বরূপকে “হাদা মনীষা! 
মনসা» গ্রহণ করতে হয়। কবি তাই “কল্পনা স্ুন্দরীঃকে মন্বোধন 
করে বলেছেন-_- 
যদিও রাখিনা আমি ইন্দ্পদে আশ, 
মাগি নাক পারত্রিক শুন সহবাস, 
কিন্ত কবি হ'তে সদ। জাগিছে বাসন 
তোম। বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটন1? 
এরপর পুনরায় পূর্বালোচিত কথারই পুনরাবৃত্তি করে কবি বলেছেন 
যে, আবিলতাপুর্ণ নাগর-সভ্যতার লীলাকেন্দ্র শহরে, প্রেমের কোনো 
প্রকার স্পর্শই অনুভূত হয় ন। ; প্রেমের অকৃপণ প্রকাশ বিশ্বগ্রকৃতিতে। 
রামধনুর বর্ণবিস্তাসের মধ্যে চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে এই প্েমেরই 
অনলঙ্কৃত প্রকাশ দেখ। যায়। কবিও দেখেছেন- তার প্রকাশ প্রাস্তর- 
লগ্ন তৃণরাশির মৃছ্হিল্লোলে, সরোবরের বুকে, চন্দ্রালোকিত তরজভঙগে 
'আার সুরধুনীর বিচিত্র কলকল সঙ্গীতে। বহিঃপ্রকৃতি আর কবির 
অস্তঃপ্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে । 
ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে কৰি একসময় মানুষের মরণশীলতার 
কথা চিন্তা করেন, চিন্তা করেন,--জন্ম-মৃত্যুর নির্দিষ্ট গণ্ডজীতে আবদ্ধ 
নিজের জীবনের কথ1। ভাবেন__-“একদিন এই আসি, আমি নাহি রব । 
এত খুবই স্বাভাবিক । দৈহিক মৃত্যুতে কবির ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ 
শুধু ভার সম্মতি বিলুপ্ত হবে এই চিস্তায়। যেদিন কৰি এই 
মত্যকায়ায় 'থাকবেন না, বন্ধুরা আর সমালোচকর। তার সম্বন্ধে কি 
বলবেন? 
কৰি 0189 যেমন করে তার 5185তে নিজের কথ! বলেছিলেন, 
কৰি বিহারীলাল তেমনি করেই সবিনয়ে বললেন -- 
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এমন কি ননাছে গুণ, যা” কাহণ 

ভাবুনে কথন তবু করিবে স্মরণ? 

মায়ের] ছু দিন তদ্দ ম্মাধক-সবপ, 

বলিবেন আনাস প্রসঙ্গে পইবপ.-- 

এর পবেই সগাআপ'্ষণ গাব আত্মচিত্রণ। এ সম্পর্কে এখালে 

এইটকু লাই বাধ হয় যখেত যে বিঠারীল!লেব জণ্বনী যেটুকু বিভ্ 
সুত্র খেকে সংগ্রঠ,ও গাকালে লিপিবদ্ধ হযেছে তার পে এই ছআাত্ম- 
চিত্রণেব সামঞ্চজ্ত আছে । কশিতাবৰ মধ সংক্ষথ আংক্সপ রিচয়মূল* 
11111.201 '»ন। কবে গয়ে,ছলেন কাব তাস ভার 2] ৮5-র মধ্যে 
[বহার।)লালে” পাঁখভা2 উপযুক্ত অংশের সঙ্গে তা সাদুশা আছে। 
বন্ধ সমাধাপাপি খশ্সদন€ রগ! কঙোছিলেন: তরেজ্দমমোহন 
দাশগুপ্ত িঠংবটলালে, চইসব অংশের মধ্যে ২1১6] ৭) 
13] 107 70153 051 81005 4৭৪৫ সাব 9ি800018াএর ১010146 
5০17191ঘন ছয় লক্ষ) করেছেন ।৯. আপনা” কবিকর্ম সম্পর্কে 
চিন্তা করতে ঘখে তখাকথিত সমালেচিকদের সম্পর্কে কৰির সরস 
মন্তবাটি কিন্ত শ্পারণায়। [ওল নলেছেন 

পরের পাতড়াচাঢ।, এ।পনার নাহ, 

সতাম কতা তা! বাঙ্গাল।র চাই । 

নন কর ধায় নাই কবিত্বব পথে 

কাবরা চলুক তবু তাহাদের মতে । 

এই সহজ সতাটি কৰি বিস্মৃত নন যে, সমালোচনাও স্থগ্ি ! প্রকৃত 

সমালোচকর। তাই শ্রাতাভাবান আক্টারপেই স্বীকৃত । সণকালীন ছুবল 
এবং মাক্রোশমলক সমালোচনার ধারাকে |নন্দা করে কাধ এই আশা 
প্রকাশ করেছেন ষে। মুক্তাতেই তার কবি-জীবনেন পরিসমাপ্তি ঘটবে 
না। তিনি মহাকালের 'সোনার তরতে যে কিছু মোনার ফসল 
তুলে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সোনালী ফসলের মধ্যেই তাঁর স্মু।ত অক্ষয় 
হয়ে থাকবে । কবির ভাষায়-- 
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মারতে ডিলান শম ভয় নাহ করছে) 
ডুবিতে দ্রনমে খেদ (বস্তি সাগৰে। 
রেখে যাৰ জগতে এমন কেন ধন, 
নারবে কাপতে ণো]কে শান্তর অহতন। 

সগান্তে আবার প্রেমময়তায় প্রত্াাবতন ঘটেছে কবিগ। [শব 
ব্রন্থা্ড প্রমময় আর সেহ ভ্রেমময়তার প্রভানে ইবির অস্তরও 
প্রানা।বঞ্ধু । এই চরম অবস্থার [চজণে প্পেম্রবাহন) কাব্যর 
প1গসমা।প্ু ঘটেছে । 

'প্রেমপ্রবা।ইনী? কাব্যেৰ মদে? বিশেষ করে ততীয় ও পঞ্চম সগের 
মধ্যে ডঃ উজ্জ্বল ঝুমার মজুমদার উ৬১(45571)15 এর 1 হটানে।) 
£5102%১ আর 91)6115%র 13810 কবিতার ছায়ীত লক্ষ, কবেছেন। 
৬/:৭-৮/০//-এর প্রকাতসম্ঞোগে তুপ্থি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে । 
শেষ পর্যন্ত তিন জীবন সত্য খুজে পেয়েছিলেন,-প্রকৃতির আধা, 
“যখাঁনে আষ্টা ন্াব দ্রক্টার দিলনক্ষেত্র রুচি তয়! 

(বহারাশালও প্রকৃতিকে দেখেছেন সেহ ঢৃষ্টিতে- 

একে দশ বিশ্বমধ তোমা স্ররীপ, 

আমার চক্ষেতভে ভাতা ধগ্শি এবপ, 

কি স্থলে জলে শুন্থে খে!দকেই চাই, 

বিরাজিত তব ছবি দেঁখবারে পাই (পঞ্চম সগ) 
শঞ্চম সগের উপসংহারে কাব যখন লাআবিভোরভাবে বলে 
ওঠেন 

মন যেন মজিতেছে অমঙ সাগরে, 

দেহ যেন ফা8তেছে স্নাবেগ শবে! 

প্রাণ যেন ড'ডঙেছে সেহাদক পানে, 

যথার্থ তৃপ্ডির স্থান ভাছে “যইস্থানে। 

অহো) অভ) মাহী, আহা আক ভাগেটাদয়, 

সমস্ত ত্রন্মাণ্ড আজি (প্রমানন্দময়। 
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৬৬ 0105৮11-43 একই মনুভাতগ কথা শুনি__ 
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(7117110) 40065) 15 95499 ) 
বহাপীল।লের প্পেমচেতনা সম্পর্কে ঘটি !বশেষ কথা এই কাব্যের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । এ প্রেমচেতনা তীক্ষ নাতি" 
বোধের দ্বার। নিয়গ্রিত £ তার 'বশুদ্ধি,_'প্রশ্নাতীত স্তরে টন্নীত | নারার 
ক্ষেত্রে সে প্রেম একাম্তই দ্কীয়া, শিবা'তত জীবনে আপন ত্ীকে 
আশ্রয় করেই তার উদ্ভব আব বকাশ। এই প্পেস ধীরে ধীরে 
কাপক্ত্র হয়ে সমগ্র মানবসমাজ.ক আন সান্নিধ্যে আকষণ ৪রেছে 
বটে, তা” কেন্দ্রবিন্দু থেকে । ৯ তিন বচুত হননি । পপ্রয়তম; "তীর 
চপ্রমময় উৎসে বান বাপ ভাগ প্রশ্বাবর্তন ঘটেছে । কিন্ত এ তথাটিও 
গাব) স্মবণীঞ্ যে, এই কেরেম দহাশয়া হলেন দেহসবদ নয়, “ভাগ- 
'লালুপ নয । কব প্রশ্ন তেতেন 
যৌবনে সন্ট্েগ জন্মে বিপিথিতে অয়, 
প্রন (কে এই বহ সাব :কছু শত? 
নেন শম্পর্ক ছা কছুষাজ। খাই £ 
হাক পরখ আশা কিনে শুধু আা বাই £ . প্রথম সর্গ । 
কবির 'প্রমচেতন।র এই বৈশিষ্টাটি বা একেই স্মঃণ করছে হবে 
পবণ্তা হাবাগুলিন আলোচনা প্রসঙ্গে । 
দ্বিতীয় যে ধৈশিঞগ।টি লেবযোগা তা গোল, এই প্রেমচেতনার 
সঙ্গে প্রকৃতিকোর্দ্রন “সীন্দ্যছে নাত নিগুঢ় সম্পর্ক । তিনি বলেছেন-_ 
হদয়ে বিরাজ কবে প্রেমের প্রতিমা, 
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা । 
পূিমার মনোহর পূণ স্থধাকবে, 
'প্রমের লাবণ্য যেন আছে আলে। ক'রে । (দ্বিতীয় সর্গ ) 
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আসলে “প্রেমের প্রভাষ় বিশ্ব প্রকাশিত হয় এই সত্যটিকে কাৰ 
খোষণা করেছেন নানাভাবে । প্রকৃতিকে 'ঝ্নীতদেবী" বলে সম্বোধন 
করে তৃতীয় সর্গে যে কবিতাটি বচন কবেছেন, ৩1 মূলত প্রেমচেতনার 
সঙ্গে নিস্গ-চেতনার এই অপাঁধব্তনীয় সম্পর্কটিকেই প্রতিষিত 
কৰবার জন্তে। এই 'খ্রীতিদেনী? প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যেবই দেবী ; কিন্তু 
তীর সৌন্দ্ধের ব্বরগীয়-নষমা ডপভোগের জঙ্া হুদ আদর্শায়িত 
[শ্রমের পবিত্র প্রদীপটিকে প্জ্লিত বাখতে হয়, শ্রেমচেতনা * 
শীনর্ধচেতনার এই থেশিষ্ট্য ছুটি বিশেষ ভাবেন ম্মসণীয়। 

'বন্ধুবয়োশ কাব্যে: মত এখানতেও চৌদ্দমাত্রার পয়াব রাও 
এগসরণ করেছেন কবি। আগেই ছু, “র পোধণ শক্তিকে কাজে 
শ['খয়ে কবি মুজব্যগ্রনধব। নণ গোচত্র; আনন চেয়েছেন এগুলিতে 
পগাকৃত কথ্যভ1ষার ব্যবহ1*, এ কাব্যগ্রপ্তেত অঙ্ঃল্প সামিত। প্রেমহান 
কুৎিৎ পৃথিবার বণনা, কাব অপুর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 
“ব1ভাষার শবভাও্ড।র থেকে ছাঙ্ুত এমন সব শক কাব ব্যবহাণ 
১0 ,ছেশ যা পাঠ করা মাএ উশরক্ষেত্রেদ কদাকার চিত্রটি মানসপটে 
ম.গোেলাক্রমে চত্রত হয়ে খায় প্রাকু+ বালান অমাঁজত ভাষ। 
ধহ অমন্থণ বাঁভৎম চিত।ঙ্কন অশুৰ দক্ষত।র সঙ্গে ব্যনহন হয়েছে। 

'বহারীলালের কাবগস্থঙাল গেলো পার়ম্পযগান চার ছত্ 
৮৩ করে ৩ যে কবিভাবাচা সয়, এইটি প্রমাণ করার জন্ত। ধনু 
সম1৮1৮ক আগ্রহ পিপ্রমপ্রবা হন কাব। থেকে ছুটি ছত্র ই 
০* কান সমালোচক খলে'ছন ওগুলো 'অস্তুবণোন্তাপহীন?, “মন কি 
“ছে ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলেও '.ঙ্মান |শরুত্তাপ মনে 
হয়? * কোনো দীর্ঘ ।বথ)াত কশেতার্ সবশেষ উদ্ধৃত করে এই 
ভাবে /কছু বলা খুবই সহগ্ ' ,খঠার!লালেন সুথম যুগেছ। কাব)এ 
লেখ করে বিরূপ সমালোচনা করা সহজতর বন্ধু বয়োগ' এবং 
“ঞ্রুম প্রবাহনী-কাব্য ছুটির মধ্যে বনুক্ষেত্রে ছবণত! আছ 
নি€ফন্দেহেই । 


৪8৫ 


কাব্যউতে ভাবসখুন্নাত সবর রাক্ষ৬ হয়ান, আর প্রাকৃত ভাষা 
নো কখনো বক্তবাকে খাচাততেব ব্ঞুনাদান করতে 
পারেনি, কিন্ত প্র অসগ্ুাপন্ডে সশ্রম কদে কাবর সাম্্থ। বিচার পা 
*'কে।র রসখিতার সঙ্গ: নথ, 

গাঁচসর্গে বনজ এই কাল গন্থদিব শ্রম সগেই একটি কাই, 
“ঈত হয়েছে; সই কাহনাকে হান্ঘয় ৮৫৭ কবির যে শ্রেমচিজ্তাও 
টন্তব ঘটেছে ডাথ ।বগদরূপ আন্ত চারি সর্গে প্রকাশিত । "বন্ধু 
এয়োগের নধো যে গাক্মাণ বস্তুনিষ্ঠা ছল প্রেমগ্রবাহিনীর মনে, 
তা বহুল পারমাণে হাস ত1য়েছে এর ফালে সমাস্তরালভাবে 
অমাজিভ তীক্ষ প্রাকৃত-ভাবান বাবহাবও হাস পেতে শুঞ্চ করেছে । 
কবিকলনা& আত্মমগ্ন ভাবে জশতের সুষমায় অভিনিবি* হতে শুক 
করেছে। 

_উল্লেখপঞ্জী- 


(১1 179750019 1%11)710 13296010104 ১৪৫155 12) ড৬65302। 
11011016006 01) 1961) 0601015 1)5185011 09605. 1969 20101007105 

১) উজ্জল কুমার মঙ্গুমপণ ; বাংলা কাঁকো পাশ্চাতা প্রভাব, ১ম সৎ বণ 
প্‌: ১৫৭ 1 
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18) হবপ্রসাদ মত * কাবতাব বাচা কথ।। ২য় মংক্বণ, পৃঃ ১৩৮ 


॥৩॥ 

সঙ্গীত শতক? এই নামকরণের হবে কবিকর্মের চি ত্রটি স্পষ্ট 
শাবে প্রকাশত | এই সঙ্গীচগলির প্রুতোকডিন শিরোভাগে রাগ 
ণগিণী  তালমানের |নর্েশ অ+" প্রসঙ্গত 2 ঈয় যে, বিহারা- 
এালের জাবনীলেখকেরা তার সঙ্গীত প্রীতম উল্লেখ করেছেন। 
'সঙ্গাত শতক'ক্ষে 'একছ্ এপ্রমমূলক" কাখতা হিসেবে কেউ কে 
টল্লেব করলেও এগুলির মধ্যে ভাবাবাভম্গতার প্রকাশ ছুর্লক্ষা নয়ু। 

বহাখ1লালেণ "সঙ্গীত শতক? প্রকতপক্ষে তাত বছুমুখণ *রামাটিক 
স্তার সার্থক সাক্ষা বহন করতে । জগৎ ও ভাখুনর বািভিম ভাব ও 
নম্ত্রকে ন।শ্রধ কবে কাবর হন্দ্রিয় গ্রাহ। গভিজ্ঞত। কীভাবে কবিব 
বাসনালোকে 'গয়ে সঙ্যান্বত হয়ে টঠেছে-তার সার্থক প্রকশ 
গ(ধকাংশ 'ক্ষত্রে পল্লাক্ষর এহ কবিতাগুলির মধ) । কবির সতোপ- 
পন্ধির প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেতে প্রীচো কির মধাদা যে অনায়াসেই 
পাঁবী করতে পারে, বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে সেটিও আমবী লঙ্ণ করব । 

“সঙ্গত শতক'-এর উপসহাব-যুূলক কাঁবঠাটিকে গ্রহণ করলে, 
ক!বতার মোটসংখা। দাড়ায় একশ একটি । এব প্রথম কাবতাটিতে 
পঙ্গীতাবগ্ভার গুণবত্। আলো চত হয়েছে । জাগাতক শাকতাশ 
নিরসনে সঙ্গ|তের আতুলনায় 'আবদানের কথ! প্রকাশ করে কাব 
এলেছেন (যে, সঙ্গী তশ্রবণ অরসককেও রলবে€া কবে তোলে । সঙ্গীত 
মাতিমতী সরসতী। এই ভাবের ক্রমিকতা ছ্িতায় কাবতায় 1ভন্ন- 
চিন্তাশ্রয়ী হয়ে দেখা দিয়েছে, এখানে কাব বলেছেন এ, |বশ্বসৌন্দয 
দশন আর পিত।1 পত্রী প্রভাত প্রিয় পপিজনেব ম্েই প্রেম লা 
মানবজীবনকে অর্থনান করে তোলে। প্রমঙ্গক্রমে এলেছেন, তিনি 
এই সব আনন্দপাভের চিষ্টাই আজীবশ কলে ১শঃ পনমম্পদে € 
“মনকে সমযত্তে পরহার করে । 


৪৭ 


'সঙ্গীত শতক*-এর বন্ছকবিতাই প্রক তিপ্রেমমূলক। প্রকৃতি কখনে! 
অপুৰ নারীমৃতিতি, কখনো তার শ্বাভাবক বূপবিভিন্নরতায়-_কবি- 
কল্পনাকে উদ্বোলত করেছে। সমুদ্র ও পরত, গ্রীন্ম ও বর্ষা, স্র্যোদয় 
ও শুযাস্ত, ঝড ও চক্দ্রকিরণোজ্জল রাত্র, মেঘমেছ্বর সন্ধা---নিস্তবধ 
গম্ভীর ঘোপ 1নবড় গহন” বন প্রভৃচভকে আশ্রয় করে বর্ণনামূলক 
কবিতাগুলি খল্লায়তনেব মধ্যেই শ্বয়ংসম্পূর্ণ । 'একটি দীর্থ প্রকু,তপ্রেচ 
মলক কাবতা (*৯। সঙ্গ» হিসেবে সংকলিত। এই কবিতাটির 
প্রথম স্ব", 'খহারালালের তাবৎ সমালোচক উদ্ধৃত করে তা« প্রকা 
প্রে।মকতাক একুত্রিম রূপটি |বশ্লেষণ প্রাব (চষ্ট) করেছেন । স্তবকটি. 

প্রণয় করোছ আছি 
প্রকাঙ রমণী সপে, 
যাব লাবণ্য ছটা 
মোহ করেছে মনে 
(৯৯)-'এর পরের স্তবকেণ ' অণী 
মৃতিটি প্রকি হরই প্রতীক: “সই প্রকৃতিগমণীর ইঙিত-ধমী শল্লাক্ষ, 
নপবর্ণনাটি” লক্ষনণয় । 


মুখ---- গুণ মুপাকর, 
০কিশভ[৮----শাজলধর 
আপ” শিপিক্িব নব 


রপ্রিত যেন গ্জীনে । 

--এইউ এলাম সৌন্দ্ষময়া প্রকৃতি সঙ্গে কবির সম্পর্কটি এম. 
গভীর যে, পারপরহ কাব ধলেছেন- 

যখন যণায় যাই 
৬তো। ছাড়া নাই, 

ছায়া পম! প্রিয়তমা 
স্দা আছে সনে জনে 

কবির প্রকৃতি-প্রাণভার পরিচয় "সঙ্গীত শতক"-এর প্রথম !দকে* 


হি 


নি৮ 


কবিতা থেকেই পাওয়া যায়! প্রথমেই সঙ্গীতের সর্বব্যাণী প্রভাৰ 
সম্পর্কে উল্লেধ করে কবি বলতে শুরু করেছেন “সদা আমি আছি 
শ্বী'। এ সুখ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে আর প্রিয় 
পরিক্বনের অপরিমেয় প্রেমগ্রীতিলাভের মধ্যে কবি অনুভব করেছেন। 

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, কবি এখানে “অনুরাগী প্রমদার অমায়িক 
বাবহার” আর “কৃপানয় জনকের ন্েহ ছায়ীবলম্বন” "ই ছুটির উল্লেখ 
করেছেন 'ত্যস্ত স্পষ্টভীবেই । বাল্যে মাতৃহীরা। ৭ পাতার অভাৰ 
দম্পর্কে তার অন্তরের বেদন! বেধৈটিকেও বন্ত কবিতাষ বহভাবে বাক্ত 
রেছেন। আমর| একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখব যে, 
বির 'এই বক্তব্য ভার কবিজীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অবিকৃতই 
খকেছে। কবিপত্রীর রূপটি কভাবে একাধিক ভাবসম্মিলনে বৈশিঠ। 
পেয়েছে সেটিও বিশেষ যত্র সহকারে লক্ষ্য কণা প্রয়োজন । 

“দঙ্গাত শতক'-এ৫ যুলভার মানবপ্রেম ও প্রকৃ-তণ্রীতত । এই মানব 
প্রম যেমনি আপন পরিবারের আশ্রয়ে বধিত হয়ে উঠছে, প্রকৃতি- 
শ্ীতি৪ প্রাথমিক পধ্যায়ে তেমনি দৃষ্টি শ্রুতগ্রান্য পাঁ্ধির মধ্যেই 
দশমিত £থকেছে। 

কবির অস্তরে প্রেমের বিকাশ নতুন পথের সন্ধান পেতে চেয়েছে 
ঠিক এর পরেই । সেখানে তিনি বলেছে ন-_ 

কোথায় রয়েছ প্রেম 
দাও দরশন । 
কাতর হয়েছি আমি 
কোরে অন্বেষণ। (৪8) 

'এই “অস্ব্বেষণই” বড় কথা । রোম্যান্টিক কবিজীবনে এই অন্বেষণের 
পরিসমাপ্তি নেই । কবির অন্তরে প্রেমের যে চিন্ময়রূণ স্থজিত হয়েছে, 
ছার অনুসন্ধানেই ব্রতী তান। সে |টন্ময়ুদপ দর্শনে তৃপ্তি নেই, 
বাস্তব জগতে সে অপবণের প্রকাশ নেই, তাই শোমা'টিহ কবির 
সশেধণ ব্রতেরও উদ্যাপন নেই । কবি ৬খাকাখহ ষ পপ্রদের প্রকাশ 

লি 


বিহারীলান--৪ 


সংসারে আর সমাজে লক্ষ্য করছেন, তাতে তার অস্তরতৃপ্ত নয়। 
আদর্শ প্রেমের প্রতিষ্ঠা তিন করলেন “সারল্যের স্বচ্ছ জলে" আর 
“প্রত্যয়ের শতদলে৯ কিন্তু তার উৎস সন্ধান করতে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলেন 
কবিপ্রিয়ার ওপর । 
প্রাণ প্রেয়সি আমার 
হৃদয় ভূষণ, 
কত যঙনের হার! 
হেরিলে তব বদন, 
যেন পাই ত্রিতুবন, 
অন্তরে উৎলে ওঠে 
আনন্দ অপার। (৬) 
অগ্থদিকে প্রকৃতির সঙ্গেও কাবর সমপ্রাণতা: প্রকৃতিত্রীতিতে 
তার অন্তর পরিপূর্ণ. এজভ্র সঙ্গীতে সেই প্রীতি বমিত হ'ল 
সঙ্গে সঙ্গে এই অন্ুভূতিও প্রকাশ হোল যে, প্রেমময়ী প্রেয়সাৰ 
সা'ল্সধ্য লাভ করলে কাব ত্রিভুবনের অধিপতি হবার আনন্দ পান 
এই কথাই "সাবদামঙজল?- এর 'শষে 'শ্াস্তিগীতাক মবো কার বালিছেন- 
মরুময় ধরাতল 
তুমি শুভ শত 
ক1ধতেছে ঢল ঢল সমুখে মামাঝ। 
ক্ষুধ। তধও। ঘুরে লাখি, 
শর হয়ে বসে থাকি, 
গয়ুল পরান তোকে দেখ অনিলার 
ভোমাযু, দেখি আনিবার 
ভাজ লক্ষ সরসত 
আন ব্রর্দাণ্ডের পাতি 
খহাগঞগ এ বসুনতা যার খুস তান! 
'ালপ্দের কেন্দ্রে বিষাদ, মিলনের পুর্ণতার মধ্যেই বিরহের স্থৃপরি- 


৫৬ 


এ ত্য প্রশ্বাতীত। তার সঙ্গে রোম্যাটিক বিষাদের কোন বিরোধ 
নেই। আনন্দ বা মিলনের রূপটি রোম্যার্টিক কবির কল্পনায় এমন 
এক উচ্চ আদর্শের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রাপ্তি বাস্তব জগতে 
সম্ভব নয়। সাধ আর সাধোর--এই বিবাদকে কেন্দ্র করেই একটা 
বিষাদ রোম্যার্টিক-কাব্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে পড়ে । 

বিহারীলালের “সঙ্গীত শত'-এর সঙ্গীতগুলিতে আনন্দ বেদনা, 
মিলন বিরহের এই স্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে। 

কবিপত্বী কোনো কারণে প্ষিধ, (৮) তাই কাঁৰ তাঁকে আহ্বান 
করেন প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যের মধ্যে । বলেন -- 

ওই দেখ শম্যতূমি 
কিবা শোভ। পায় 
তোজে জল যেন স্থঙে 
তরজ গড়ায় । 
নঠন মঞ্জরী ভরে 
গাছে খাড় হেট “কারে 
নঠসুখী নববধূ 
সগমের দায়। (১১) 

1 7:4555711) প্রকৃতির মধে। যে সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছিলেন, 
ধ্খকে কেউ ++ 17821106660 বলে অভাহত করেছেন, এখানে 
(বিহরালাল 'শারহ সন্ধানী । প্রথম প্যায়েই প্রকৃতি কিও ভশ্পিয় গ্রাহ্থ 
৩ (বিধানের মধেই খুরিয়ে গেল না ৮ সমগ্রাণ দ্রষ্টার জর) 
বিপুল আশ্বাস বইন কারে শিয়ে এলো হদেজা কবর সঙ্গে ৭ 
খাখুকাটি আমাদের পুষ্টি এওয়ে যায় না! 

১15 সঙ্গাতাটিতে কাক দষ খাক্াতমা নঙলাণ করছেন, এসটিন 
(টি একা দঃ জিদেঠলত অঠীতকেতে সমুদ্রতগজ। দন করলেন 
ধ ২). ধগশাবের সান্ুআবের ভিঠিব অন হখখা শে 'লঙ্জাবনত, 
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কিন্তু বার বার সেই রোম্যার্টিক বিষাদ ছায়াপাত ঘটায় । প্রিয়া ও 
প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি বলেন-_ 
হেরে প্রিয় চক্দ্রানন 
যখন মোহিত মন, 
তখনি অমনি হদে 
জাগে অদর্শন ভয় ।, (১২) 
এর সঙ্গে 'ছৃহা কোরে ছুহু" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়ার কোন 
পাথকা নেই। রোম্যারিকতার প্রাণধর্জই এই | এই ধর্ম 
প্রেমিক-প্রেমিকাকে "মুখোমুখী? রেখে ডিখে দুখী কে 
“তালে। 
কবির বোমাাটিক প্রাণ-ধর্ যেমনি সুস্পষ্ট, তেমনি সুস্পষ্ট তার 
বাস্তব সচেতনতা] । এখন থেকে ই কবি এই বিশেষ গুণটির পরিচয় 
নেওয়ার জলা আমাদের পস্তত থাকতে হবে। যিনি আবেগবাছলোর 
জগ স্রচিহও, তর মধ্যে বাস্তবচেত্ন!র সন্ধান বহু পাঠকের কাছেই 
কৌতৃহলজনক মন হবে কবি যখন প্রেমের কথ! ভাবতে গিয়ে 
তাকেই প্রশ্ন করেন-- 
কপটত।-ক্রুরমতি, 
বিষময়ী, বক্রগ'ত 
দংশিয়ে তে।মারে বুঝি 
করেছে নিধন ? (৪) 
ব) নিজেই ভাবেন, 
বটে মামুষের মন 
চায় নব আশ্বাদন 
তা বোলে প্রণধও কিরে 
নববসনহ় 1 (২১) 
তখন অনায়াসে বুঝতে পার সব শাঙ্ুক্ণোপ জতাস্ত প্রথর " প্রকণ 
মের অধকারী হবার গিবে মাভুযের বাধা কোধায় আবি সে বাধা 
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কতখানি তারই আপন চরিত্রের মধ্যে নিহিত, এর অপৃধ বিশ্লেষণ 
পাই উপরিস্থ স্তবকগুলিতে। 

“সঙ্গীত শতক"-এর মধ্যে ঝড়ের রাতের বর্ণন। (২৩) আর ঝড়ের 
প্রদিন প্রভাতের যে দৃশ্য দেখেছেন তার বর্ণনাও (২৪) আছে। এ 
ছাড়া। একটি সঙ্গীতে (২৯) সমুদ্রের বর্ণনাও পাই "খ্লিকে বীজ 
বা ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এই তিন প্রাকৃতিক দৃশ্য 
অবলম্বনে রচিত তিনটি দীর্ঘ কবিতা পরবর্তাকালে "নিসর্গ সন্দর্শন, 
কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। 

কবির বন্ধুপ্রীতির জীবস্ত নিদর্শন তার 'বস্ধুবিয়োগ' কাঁবাত্রিস্থ । 
এই বন্ধুগ্রীতির ইজিত "সঙ্গীত শতক”৮এর মধ্যে পাওয়া যায়। 
কবি বলেছেন-- 

বন্ধুর নিকটে হু 
জানালে কমিয়! যায়, 
কেন্ত হায় হেন বন্ধু 
কোথ। বল পাওয়া যায়! (১৬) 

আর এর পাশের বিপরীত ধমখ চিত্রটিও সুন্দর । বন্ধু বলে গ্রেহণ 
করার মঙ মানুষ সংসাধে হুর্লশভ লুলভ যে মানুষগুলি "হার বর্ণনা 
মাছে একটি সঙ্গীতে (৩০)। এদের সম্থদ্ধে কবির বক্তব্য" 

জগতে মানুষ চেনা 
দেখি বড় দায়। 
বিবিধ বেশেতে ফেরে 
বাবিধ মায়ায়' (৩২) 
একটি সঙ্গীতে 'গিরি'-বর্ণনা আছে-_ 
দুরে থেকে দেখি গিরি 
যেন ঠিক মেঘোদয়, 
আকাশে মেঘের সঙ্গে 
আজে অঙে মিশে রয়! (৩৩) 
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এই সঙ্গীতটি “দারদা মঙ্গল'-এর হিমালয় বর্ণনার ভূমিক। হয়ে 
রইল। এখানকার বর্ণনার একটি অংশের সঙ্গে ওখানকার বেশ মিল 
লক্ষ্য করা যায়। এখানে আছে 
তরঙ্গিত মেখলায় 
নির্ঝরের ধার! ধায় 
শুঙ্গে শুঙ্গে বেগে ঠেকে 
ঠিকরিয়া পড়ে 
ওখানে “সারদামঙ্গল'-এর তৃতীয় সর্গে আছে 
ফেনিল সলিল রাশি 
বেগ ভরে পড়ে আসি, 
চন্দ্রালোক ভেঙে যেন পড়ে পুথিবীতে 
স্ধাংশু প্রবাহ পার! 
শত শত ধায় ধারা, 
ঠিকরে অসংখ]) ভাবা ছেটে গারাভিতে । 
অসংখ্য শিখরশিলা ভোটে চারিভিতে। (১, 
কল্পনাপ্রিয়তা রোম্যাটিক কবির পঙ্ষে অন্ত প্রধান লক্ষণ । প্রকৃত, 
পক্ষে একদিকে বিজ্ঞ-দার্শনিকর। জঙ্জগতৎ আর মনোজগতের মধে' 
এঁকাস্ুত্র ঘোষণ। করলেন অন্যদিকে কবি-মানসে বিশ্বজগৎ অপুব 
রূপে রসে প্রতিবিদ্বিত হোল । জীীবনবোধের গভীরতার সঙ্গে মানব 
প্রেম ও প্রকতিগ্রীতির সম্পর্কটিও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল কিন্তু তাই 
বলে কবির চিন্ত' শুধু বর্তমানকে মাশ্রয় করেই তৃপ্ত হোল না। .স 
স্দূর অতাঁতে গিয়ে যেমনি স্মৃতিরোনস্থনের বিলাসে লিপ্ত তোল, 
তেমনি আবার অনাগত ভবষ্যতেঞ [দকে প্বপ্লাভমারেও প্রবন্ত হোল। 
আপন কবিসন্তাকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পূত্ত রেখেই অতীত স্মৃতিচারণ 
আর ভবিষ্যতের কলপলোক স্বজন করে কবির রোম্যাটিক কৰি ধর্ন 
প্রতিপালিত হ'ল। 
এই রোম্যার্টিক কবিধর্ণ যখন বুদ্ধিবুত্বিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত 


১৪০. 


কল্প, তখনই তা শ্রেষ্ঠ কাবাস্থ্টির শক্তি অর্জন করে। তাই একথা 
বল] সঙ্গত যে, শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেই একই কালে রোম্যান্টিক ও ক্লাসিক 
লক্ষণাক্রান্ত। বিহারীলাল বিশ্বাম করেন যে, চলিলে কল্পন৷ পথে, 
পড়িবে ভরমের হাতে” অতএব (প্রতিভা সতীর' সঙ্গে জ্ঞান প্রাণপতি'কে 
নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পরবর্তী কালে 'বঙ্গনুন্দরী” কাব্যগ্রন্থের 
প্রথম সর্গেই বলেছেন-_- 
বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন, 
বড় স্থশোভন, সুঘটন, 
বুদ্ধি বিছ্যুতের ছটা 
হৃদয় নীরদ ঘটা, 
শোভা পায়, জুডায় হুজন। 

বিহারালালের এই “বিশেষ শক্তিটিকে এখান থেকেই লক্ষ্য কর! 
ঘায়। প্রকৃতপক্ষে তার আত্মবধিভোরতা তাকে কোনদিনই বাস্তব- 

লস্যুও কাবোন এবং তার ভাববাদ€ ভাবাতিরেক নয়। 

11 0100155 21005 1101. ৫৪১, বির কথায় “পরে যাহ! হবে 
চাহ প্রথমেই জন! যায়? (৩৬) 'যামিনী যখন আসে, অন্ধকার 
হয়ে আসে, উষার আসার আগে, শুকতারঃ দেখা দেয়-এ সব 
ইপমাশ্রিত উক্তি তাচ্ষ বাস্তবধূদ্ধির পাগচায়ক । 

যতই খুজবে ভিত 
তত হবে বিপরীত, 
জলেতে ডুবিয়া রয়ে 
অনলে হবে দাহন। (৩ণা 
--প্রভৃতি স্তঝকে কবির জাগতিক অভিজ্ঞতা যেন উজ্জ্বল মুক্তার মত 
শপ্তিলাভ করেছে । রূঢ় জীবনসতা এমনি বহু সঙ্গীতে অভিব্যক্কু | 

“সঙ্গীত শতব-এ প্রেমকবি্তার সংখ্যাই অধিক, যদিও অন্যান্য 
বিষয় নিয়ে রচিত সঙ্গীতও এই সঙ্কলনের মধ্যে আছে। বিহারী- 
লালের প্রেমচেতন! রূপজ নয়, ধ্যানজ । আবার প্রকৃতিচেতনা বৰ 
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সৌন্দর্য্যচেতনাও ধ্যান । এই কবিযে নিরস্তর ধ্যানমগ্ত্র থাকতেন 
আর সে ধ্যান যে প্রশান্ত, প্রগাঢ় এবং পবিত্র সেকথ। ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।১ এই ধ্যানমগ্রতার ম্বীকৃতিও 
কবিকণ্ঠে শোনা যায়__ 
যাইব নির্জন স্থলে, 
নাইব পবিত্র জলে, 
দেখিব হাদি কমলে 
প্রেমময় সনাতন । (৫০) 
আবার কখনে! বলেন-_ 
সরল পবিত্র মনে 
কর প্রেমের সাধনা । 
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ 
হবে, রবে না যাতনা । (৪8) 
সম্ভোগ নয়, কল্যাণের আদর্শেই উদ্বদ্ধ কবির প্রেমচেতনা। তিন্দি 
তাই আদশ পুরুষ আর আদশ নারীমুতিকল্পনা করেছেন । জআদশ 
প্রেমের অধিকাবিণী যে-নারী তার প্রেমের সার্থকতার জন্বো আদএ 
পুরুষেরই প্রয়োজন । প্রথমেই আদর্শ পুরুষের ব্ণনায় লেপ... 
কপোল প্রকৃল্ন পদ্ম 
শাস্ত শুধারস সম 
বয়ে বয়ে অশ্রুধারা 
পড়ছে কেমন 1 (৬৮ 
আবার আদর্শ নারী-বর্ণনায় বলেন 
প্রগাট প্রসন্ন ভাব 
মুখ পদ্মে আবির্ভাব 
উজ্জল মধুর হাসে 
অধর শোভন । (৬৯) 
“সারদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে ভবিষ্যতে এই আদর্শ নায়ক-নাস্ষিকা 


তি 


কল্পনা আবার দেখা যাবে। এখানে সেই বৃহত্তর চিন্তার ভূমিকা 
"চন! করলেন কৰি। 

কবির প্রকৃতিচেতনা, যা সৌন্দর্যচেতনারপে এই আলোচনায় 
'চহিনত হয়েছে, মূলত ছ'ভাবে প্রকাশিত হয়েছে । কখনে! প্রকৃতি 
মাপন শ্বাভাবিকতায় স্বভাবোক্তি-অলংকারের রূপ নিয়ে এসেছে, 
মাবার কখনো বা আরোপিত-চেতনা নিয়ে অপ: নারীমৃতিতে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

বিশ্বপ্রকতির সঙ্গে মানবমনের মিলন ঘটেছে বনু প্রাচীন কা 
থেকেই । এই মিলনের পর্বটি যখন নিবিড় হয়ে উঠেছে তখনই 
কল্পনাপ্রবণ মানুষ প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপ করেছে। “দ্রগতের 
মাঝে কত বিচিত্র” যে প্রকৃতি, সে কিন্ত প্রাণময়ী হয়ে কৰির অন্তরে 
সৌন্দ্যসন্তার একক মৃতিতে আ্াসীন। হয়েছে । “সঙ্গীত শতক'-এর মধো 
কবি বহারীলাল প্রকৃতির মধ্যে যখন 'শ্রমময় নারীসন্তার উপস্থিতি 
কীনা করেন আর বলেন-_-প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে", 
তখন ববীকার করতে হয় যে প্রাচ্য আব পাশ্চান্তা এই উভষ প্রকার 
প্রকত:চতন। কবির মধ্যে এক্যশত্রে মাবদ্ধ হয়েছ । 

বিশ্বপ্রকতর সঙ্গে আমাদের আউশৈশব সম্পর্ক £হমন লাবড় য় 
প্রকৃতির মধ্যে কোনে রহস্ত সন্ধানের আকুলঙা আমাদের অন্তরে 
শ্াজত হয় না খা তাঁকে প্রণযিণা কলনা করে ভার কাছে প্র 
নিবেদনের আকাজ্ষা৪ জাগে না? একই পরিবারভুক্ত ভাত ভগ্ন 
মত আমাদের সহাবস্থান বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্তা দেশের শ্বাতস্্র 
ধমী ব্যক্তিচেতনা ও নাগর সভ্যতা সে দেশের মানুষকে প্রকৃতি থেকে 
দূরেই রেখেছে চিরদিন। এর ফলে পাশ্চান্ত্য মানুষের মধো প্রকৃতি 
সম্পর্কে কৌতৃছল. প্রকৃতির সঙ্গে রোম্যান্টিক সম্পক স্থাপনের 
গ্রহ এত প্রবল। অত্যন্ত সহজেই চোখে পড়ে যে, বিহারালালের 
মধ্যে উভয়বিধ চেতনার সমন্বয় ঘটেছে। 

কৰির সৌন্দর্যচেতন! প্রকতিচেতনারই নামাস্তর ৷ এই কাব্য গ্রম্থের 
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বু সঙ্গীত অবলম্বনে সেই মনোভঙলীটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। নারীসৌন্দর্য সম্পর্কে কৰি সচেতন বটে, 
কিন্ত তিনি আপন বিবাহিতা পত়্ীর সৌন্দধ্যেই নিবদ্দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে 
তার চিন্তা বিশেষের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ, সামান্যের স্তরে উন্নীত নয়। 
এযে কেন নয় তার কারণ কৰি 'বন্থুবিয়োগ' কাব্যের মধ্যেই 
প্রকাশ করেছেন। আপন প্রথমা পতী অভয়াদেবীর স্মতি-তর্পণ 
প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, নারীকেক্দ্রিক চিন্তায় তার মন নিতান্তই 
আধ নীতিবোধের প্রবল অনুশাসনে সংযত। এই তীক্ 
নৈতিকচেতন! কবির নারীচেতনাকে আপন শ্রেয়সীর জন্ধান এনে 
দিয়েছে। এই মনোভজী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে “সাধের আসন” 
ক্কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তিপৰে ( বিহারীলালের প্রেম, সৌন্দধ ও অধ্যাত্ম- 
চেতনা আপন্‌ প্রেয়সীরই লৌকিক মাধারে বিলীন হয়ে গিয়েছে । 
বাংলা-সাহিতোর এই নৃতন দিগন্ত বিহারীলালের স্যষ্টি। 
কৰি আপন প্রেয়সীর বপদর্শনে মুগ্ধ হন আর বলেন, “হেরিলে 

তব বদন যেন পাই ভ্রিষ্ভবন? | 
তবু এই রূপদর্শনে তৃপ্তি নাই--- 

যত দেখি, ততই যে 

দেখিবারে বাড়ে সাধ, 

নির্নল লাবণ্য রসে 

না জানি কি আছে স্বাদ! 
এ যেন বৈষ্ব কবিতারই দোসর--'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু*, 
নয়ন না তিরপিত ভেল।” কিন্তু এযে বূপমোহ নয় তা বুঝতে অসুবিধে 
হয় না। কবি মাগেইবলে বেখেছচেন-_ 

প্রেম প্রেম করে লোকে 

কেজানে প্রেম কি ধন? 
সকলে রূপের করে 
অনায়াসে ঈপে মন । (৫০) 
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নিষ্ঠায় আর গভীরতায় যে প্রেম এক-লক্ষ্টাভিমুখী এবং 'অতলম্পশী, 
াস্তরিক আমন্দ স্থগ্টির মূল্যে ত1 অতুলনীয়। প্রেম আর একা ত্মত! 
এ ক্ষেত্রে সমার্থক | কবির কথায়-_ 
প্রণয় পরম সুখ 
যদি চিরদিন রয়, 
তাহলে তাহার কাছে 
কিছুই তো কিছু নয়। 
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, 
এক মন, এক প্রাণ, 
জীবনে জীবন রহে, 
মরণে মরণ হয় ! 

“সঙ্গীত শতক'-এর সমাপ্রিন্চক কবিতাটিও কবিপত্রীর উদ্দেশ্যে 
চিত । একটির বক্তব্য অনুসরণে এই কথাই মনে হয় যে এই 
কাবাগ্রন্থের শীতগুলি কৰিপত্বীর চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্য রূচিত 
হয়েছিল। কবি এই কবিতায় আশা প্রাকাশ করেছেন “ুষ 
সঙ্গাতগুলির ভাবগভীরতায় কাঁবপড়ী যদি অবভবণ করতে পারেন 
তাহলে-- 

বুঝিলে ইহার ভাব, 

পাইবে আমার ভাব, 

প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির 

হবে উদ্দীপন । 

আর সখের প্রত্যাশা যদি থেকে থাকে তাহলে ত! প্রাপ্তব্য কেবল 
মাত্র প্রেমমূল্যেই। অকৃত্রিম প্রেমই মানুষকে সুখী করতে পারে, 
বিহারীলালের কাছে এ শুধু কথার কথা নয়, এ উপলব্ধির আলোকে 
উজ্জ্বল জীবন-সত্য । 

সঙ্গীত শতক+-এর এই ছত্রগুলি আলোচন। গ্রসঙ্গে ডঃ প্রণবরঞ্জন 
ঘোষ বলেছেন “এই কবি সত্ত। “আমি নিঃদংশয়ে আধুনিক মনের 
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প্রকাশ । রোম্যান্টিক কবিতার মূল বিবয় প্রেম, ধর্ম ( অসীমান্ুভূতি ) 
প্রকৃতিকে অবলম্বন"করে কবিসন্তার বিকাশ.।”২ প্রকৃতপক্ষে কৰি যাকে 
ধর্ম আর প্রকৃতি বলেন তা হ'ল যথাক্রমে অধ্যাত্ম এবং সৌন্দর্য- 
চেতন1। প্রেমচেতনার সঙ্গে এই ছুই চেতনা একত্রে অসীমানুহ্ীতিরই 
নামান্তর ॥ সাম্তমানুষের সীমানায় অসীমেরই চিরস্তর সাধন! ! 
রবীন্দ্রনাথের কথায়-_ 
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধন! 
মানুষের সীমানায়, 
তাকেই বলে 'আমি”। (শ্বামলী £ "আমি ) 

কবি বিহ্ারীলালের প্রেমচেতন! সম্পর্কে কোনো সমালোচক 
বলেছেন যে ইনি বাংল! প্লেটোনিক কবিতার প্রথম কৰি! তিনি 
“সারদামঙ্গল+ আর “সাধের আসন'-কে প্লেটোনিক প্রেমের উদাহরণ 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 

প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয় সখ আর নৈতিক ধর্ম এ ছুয়ের মধ্যে বিপুল 
পার্থকা। ইন্দ্রিয়স্খের পরিমাণ নিরধাঃ৭ নির্ভরযোগ্য উপায়ে করা 
সম্ভব পয়, তাই তার ভিত্তিতে নোতিক ধয়ের পরিমাণ নিধণরণ5 সম্ভব 
নয়। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ধর্মের ভিত্তি মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রদ্ছা 
যা কিছু সুন্দর, ম্থসমঞ্জস মার শৃঙ্খলাবন্ধ তারই যথোচিত বোধ আর 
সংযত সুখ প্রভৃতিই মানবজীবনকে সবোত্ুম মঙ্গলের অভিমুখী 
করে। প্লেটোনিক্ প্রেন্কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে তাই পরিবর্তনশীল 
বিশেষের স্থান নেই । তার মূলে অপরিবর্তনীয় নিতাবন্ত বর্তমান এবং 
সে নিত্যবস্ত বুদ্ধিগ্রাহা ব৷ প্রজ্ঞানির্ভর, ইন্ড্িয়নির্ভর নয়। প্রেম 
সেক্ষেত্রে অশরীরী, লৌকিক জীবনের অতীতে চিম্ময়ী চি্রঞনার 
উদ্দেশ্যে সেই আদর্শায়িত প্রেম উৎস্থষ্ট হয়। 

প্লেটোনিক প্রেমের এই শ্বর।পলক্ষণ বিহারীলাল জানতেন 
এবং তার প্রমাণ কাব্যসংগ্রহের মধ্যেই আছে। তিনি 
বলেছেন, 


ধিকুরে অধম ধিক 
ভালো বাস। “প্লেটোনিক' 
ছদ্মবেশ৷ রসিক মধুর [মিয়ু মিয়ু*। 
( নিশিথ সঙ্গীত, শরতকাল ৩১) 
প্লেটোনিক প্রেমকলপনার ধারা ধারক তাদের ছদ্মবেশী বলে 
ধিকার-. দেওয়ার পিছনে বিহারীলালের । প্রেমসণ্গএ্ত ব্যক্তিগত 
প্রত্যয়টিই প্রকাশিত। 
দিপত্বীক কবির বহু কবিতাই পতীদের উদ্দেশ্যে রচিত। যে 
'সারদামঙ্গল* আর “সাধের আসন" কাব্যগ্রন্থ ছুটিকে অবলম্বন করে 
বিহারীলালকে প্লেটোনিক গ্রেমধারার কবি বলা হয়েছে, এ ছটি কাবা 
গ্রন্থেৰ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেখা যাবে যে এ গুলিতে বিভিন্ন কাৰোর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা 4115 10011011765 নন । ভারা আর দশজন নারীর 
মতই রক্তমাংসের দেহধাধিণী | তাদের কেউ মাত, কেউ পতী, কেউ 
না "কন্যা, অথবা প্রেরণাদাত্রী-কবির কাব্যধারার অনুরাগিণ? 
পাঠিক। কবির প্রেম-চিস্ত। বিশেষকে আশ্রয় করে আবন্তিত হতে 
গিয়ে সামান্তে পরিণত হয়েছে আইডিয়া বা ভাবে পরিণত হয়েছে: 
বিস্ত শেষ পর্যন্ত সেই প্রেম. শাশ্বত মূল্য পোয়ছে কবিপ্রেয়সীর মধে] 
প্লেটে? এ বিশেষণ্রে সঙ্গে সম্পর্কটিকেই অস্বীকার করেছেন। 
াগেই বলেছি, বিহারীলালের প্রেমকল্পন! ইন্জ্রিয়াশ্রিত, কিন্ত 
ইজ্য়সবন্থতায় অপ।সত নয়! এর ফলে €প্রমচিস্তা কবির মানসলোকে 
প্রেরণার শক্তি-উংসে পরিণত হয়েছে, আর তারই অবিসংবাদিত 
ফ্লশ্রণত তার কাবকৃতি। এই উৎসমুখ থেকেই আমরা বিচার 
'বল্্রেষণ করে দেখতে, চেষ্টা করব, সত্যই বিহারীলাল কতখানি 
প্লটানিক প্রেমচেতনার ধারক "সার কতখানিই বা তার মিষ্টিক 
দৃষ্টিভঙ্গী এই বৈশিষ্ট্য সষ্টিতে সাহায্য করেছে। 
কাঁৰ বলেছেন, প্রেমময়তাব অগ্রনে যাঁদ দৃষ্টি রাত ৪ আর 
সারজে)ন 'হচ্ছজজে প্রতাষের শতদজ+ গুস্ম টি, থাকে তাহলেই মানুষ 
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অমেয় আনন্দের অধিকারী হতে পারে। শুধু তাই নয়, কবি এও 
আবার বলেছেন যে কুটিলতা৷ আর জটিলতার আবর্তে পৃথিবী থেকে 
প্রেমের অস্তিত্ব বিলোপের উপক্রম দেখে গার মর্মবেদনার 'অস্ত নেই। 
বার বার এ নিয়ে তার কে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, বেহাগ- 
রাগিণীর বেদনাময় পরিবেশে কবির হৃদয়োৎসারিত শোক শতধারে 
ছড়িয়ে পড়েছে। 
পাধিব বস্তু ও ভাবসমুহের মানস-যুল্যায়ন নিতান্তই যে প্রাতিম্বক 
সে ধারণ কবির আছে। তিনি জানেন ব্যক্তিমনের পরকলায় এই 
বস্তু বা ভাবের যে বর্ণ বিচ্ছুরিত হয়, ব্যক্তিবিশেষের কাছে সেই বণেগ 
মূল্যেই তাদের মুল্য। এসব ক্ষেত্রে প্রথাসদ্ধ মুল্যবোধের প্রশ্ন 
অবাস্তুর ৷ 
তবু বেদনাবোধ থেকে মুক্তি নেই কবির। মানুষের ।বকৃত 
মানাসকতা, কবির সংবেদনশীল অন্তরকে আলোড়িত করে, কৰি 
বলেন “মানুষের মনে মুখে অনেক অন্তর", ধর্মের করুক পি, মুখেও 
মুখোষ ধরি, ছদ্মবেশে পাবণ্ডেরা ফেরে নিরন্তর ।" 
বৈশিষ্ট্য এইখানে যে মানুষের এই শঠতা আর প্রবঞ্চনা কবিকে 
মানবদ্ধেষী করে তুলতে পারেনি । কুটিলতার কুৎসিৎ অথচ প্রাণবল্া 
চিত্র অঙ্কন করেছেন, তবু শেষে বলেছেন-__ 
মানুষ আমার ভাই, 
বড় প্রিয় জ্বন, 
মানুষ মঙ্গল সদ! 
করি 'মাকিঞ্চন। 
এর কারণ অতান্ত সহন্, কবি বলেন-- 
জম্মোভ নানুষ 'অঙ্গে 
খড়োছি মানুষ সঙ্গে 
মানুষের সম্মুখেহ 
হইবে মরণ । 
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তাছাড়া একথাও কি ভোলবার ? 
মানুষের খাই পরি 
মানুষের কর্ম করি 
মানুষেরই ভরে ধোরে 
রয়েছি জীবন । 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিহারীলাল স্পেন্স " '্কা প্রভৃতির 
দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। কৌতের 15১10151919 বা 
ফ্রবদর্শন যে তাকে আকৃষ্ট করেছিল, তার কথ! কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ€ 
গপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।২ কৌোতের দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল 
মানৰপ্রেম আর পরোপচিকীধা। | “সঙ্গীত দশক”-এর বছ কবিতায় এই 
সব নব্যভাৰ প্রকাশিত হয়েছে । একে আধুনিক মনোভঙী বলে গ্রহণ 
করাই সঙ্গত। 
কখনে। আবার মানুষের আচরণে উত্যত্ত হয়েও কৰি প্রকৃতির 
সান্গিধ্যে শাস্তি পেতে চেয়েছেন, প্রকৃতির গা আলিঙ্গন লাভ করে 
'ভাব প্রেমে মগ্ন হয়ে, ভ্রবাডূত প্রায় রয়ে' কিছুদিন “আনন্দে যাপন" 
করতেও চেয়েছেন তিনি । কিন্তু 
পরে ভাল নাহি লাগে, 
কেবলই মনেতে জাগে 
প্রিয়তম মানুষের- 
মোহন আনন: 
ক'খব দ্রুত প্রতাযাতন খটে প্রকাত রসিকতার মগং একে মানবরস- 
প'সঞ্তা৭ জগতে । কীনভাবন “য় শুধু "জগতের তরে? জগতের 
ডপকার সাধনই “য তার একমাএ্র কণা পরথবীর জলবায়ু 'মার 
থ।ছ) "ক্ষয় কাত ৮ ভাব জীবনধারণে? শক্ষা নয়। এ বোধ ভার তাহ 
শ্াবেই ছিল । এই মনোভঙ্গী যে কোত প্রবতিত ঞ্রবদর্শন পাঠে 
'জগেছে ত। 'অনায়ামেই অনুমান করা যায়। একদিকে এই কর্তব্য, 
খাপ আর অন্ু।াদকে নিজের অক্ষমতা কবিকে নিদারুণভাবেই ব্যথ। 
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দরিয়েছে। নিজের অপদার্ধতার কথা স্মরণে রেখেও বলেছেন যে 
“চরাঁচর ত্রিসংসাঁর' সবই তার আপনার আর মানুষের, প্রভি অকৃত্রিম 
প্রেমের অপরিমেয়তায় ভার আপন জীবনমূল্য। মানবগ্রীতির 
গভীরতা ই শুধু নয় সেই প্রীতির মূল্যে নিজের জীবনমূল্য নির্ধারণ 
করার আস্তরিকতায় বিহারীলাল উনিশ শতকের যুগপ্রতীক। 

রোম্যাটিক বিষাদের স্পর্শ "সঙ্গীত শতক'-এর সবাঙ্গে একটি করুণ 
কোমল ছায়া বিস্তার করেছে । এ সেই *0200105 7895100 20 
032 68118 0৫ 0116. 11016617681 0580 562110--সীমাহীন 
'আকাভক্ষার বাস্তবজগতে ব্যর্থত! জনিত বিষাদ । ডঃ উজ্জ্বল কুমার 
মজুমদার ৬/০7055/01:0, 001611065, 51)61165, 7:০৪ ইত্যাদির 
কবিতা উল্লেখ করে বলেছেন, এই সব রোম্যা্টিক কবিদের প্রভাৰ 
বিহারীলালের “সঙ্গীত শতক"-এ সুস্পষ্ট। 

“সঙ্গীত শতক? নবোদিত প্রতিভান্তর্ষের কিরণমালা] | সেই কিরণ- 
মালার বর্মাঢ্যতায় সযত্বে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে অগ্রসর হলে কাব্য 
পরিক্রমার শেষে তার সঠিক মূল্যায়ন আবন্ঠাই সম্ভব হবে। একথা 
কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আনুমানিক সাতাশ বছর বয়সের 
মধ্যে রচিত এই সঙ্গতগুলির মধ্যে সমাজচেতনা, ধর্মচেতনা, স্প্রিরহস্য, 
প্রকৃতিরমিকতা, মানবপ্রেম, প্রিয়প'রজন সম্পর্কে অকু মমত্ববোধ 
ও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ পরম গভীরতায় প্রকাশিত হয়েছে । এই 
£ঘ তত্বাশ্রয়ী অথচ বাস্তব-জীবন-কেক্জ্রিক অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী, এর উৎস- 
স্বখ কবির স্থনির্ভর উদার শিক্ষার মধ্যেই নিহিত । এই উদ্দারশিক্ষা বা 
[10219] 60110871107) সম্পর্কে কবির বক্তব্য 

গ্রস্থ আলোচন। যতনে করিলে 
টদার জানের উদয় হয। (বঙ্গ স্বন্দরী, চিরপরাধিনী 
স্তবক--৩৯ ) 
'দক্গীত শতক”” খ্রর বহু *:বতাহ ততাশ্রচী।কন্ত তা পৃবন্থুরিগণের বিশিগ্ 
বক্কব্যের পুনরুচ্চারন মাত নয়, উচ্চকোছিব স্টপলদ্ধিসপ্তাত নিগুঢ 
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সতোর শ্বল্লাক্ষর গীতিময় প্রকাশ । আবার সামগ্রিক ভাবে বিচার 
করলে দেখা যায় যে, বিহারীলালের পরবর্তী কাব্যগুলিতে যে সৰ 
বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সব কটিই স্ুমিতভাষণের আধারে 
সঙ্গীতের আকার নিয়ে এই কাব্যে স্থান পেয়েছে । তার সবাধিক 
পরিচিত সরন্বতীচেতন। বা! সারদাচেতনারও সন্ধান “সঙ্গীত শতক?-এর 
মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তিনি সবপবিচিত বীণাবাদিনী 
বিদ্যাদায়িনী সবস্তীই। তার চল্লেখ প্রথম সঙ্গীতেই বয়েছে । “সারদা 
মঙ্গলে'ই তিনি কবির মৌলিক চিন্তার স্পর্শে সম্পূর্ণ নূতন মৃতিতে 
আবিভ্তী: এই একশ “কটি কবিতার মধ্যে শুধু কাব্যরস বা 
গীতিরসই যে পরিবেশিত হয়েছে তা নয়, বস্তুত কবির বন্ধ বক্তব্য 
প্রৌটো'ক্তির মধাদায় প্রতিষিত হয়েছে । 
সর্ষের উজ্জল আলো 
পেঁচারে লাগে না ভালে । 
অথবা! 
কেবল বশ্বাসে শছ। 
বধয়েনা কখন । 
্সথবা। 
যেখানে দেখবে ছাই 
উড়াইয়া দেখ তাই 
পেলেও পেতে পার 
লুকান রতন ।-__ 
প্রভৃতি অ'শগুলির শর্থমূল্য আলোচনার অতীত। এগুলি সন্দেহাতাত 
ভাবেই অভিজ্ঞতা মার গনভ্ভীর মননশীলতার ফসল । 
কাব্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনাও 
অপরিহাধ ' কারণ কবি যে রস-সংবাদ পাঠকের কাছে পৌছে দিতে 
চান তা ভীকে করতে হবে বস্ত্-নিষ্ঠ সার্থক বাকপ্রতিমাব সাহায্যে । 
এই বাকপ্রতিমা! ব' রূপকল্প রস-সংবাদকে পাঠকের রূপানুভৃতিতে 
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বিছারীলাল--- 


পরিণত করে। অবশ্য এই বাকপ্রতিমা নিমিতির জন্ঠ বিভিন্ন মত 
“€ পথ মাছে! কোথাও তা ধ্বাননির্ভর, আবার কোথাও বা তা 
বপকাশ্রিত। যাই হোক, আমর “সঙ্গীত শতকে” ব্যবহৃত রূপকল্প- 
গুল্গির কয়েকটি নয়ে আলোচনা করব । কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ__ 
(১) কাল মেঘ-কেশ-মাঝে 
সাদ! মেঘ-সি'খি সাজে 
তার মাঝে জলে মণি 
তারকা সুন্দর | 
(২) নূতন মঞ্জরী তরে 
আছে ঘাড় হেট কোরে 
নতমুখা নববধূ 
সরমের দায়। 
(৩) হেলিয়ে স্তবক ভরে 
মরি কত লাল! করে 
পয়োধরভার ভরে 
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। 
উদাহরণ ন। বাড়িয়েও একটা জিনিষ স্পষ্ট ভাবে ধর। পড়ে যে প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই উপমেয় প্রকৃতি আর চ্পমান নারীমূতি। নারীমুতির মাতি- 
পরিচিত আধারে কবি-প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে 
চেয়েছেন প্রত্যেকটি স্তবকে। এ বাকপ্রতিম। ধবনানিভণ নয়। এ 
মূলত দুষ্টি-গ্রাহ্য হলেও প্রথর অনুভূতির পরিচায়ক: 

“সঙ্গীত শতক'-এর সমক।লন পাঠকসমাজ তাকে সাদর অভ্যথনা 
জানাননি বটে, কিন্ত সারন্বত পরিবারে তার সম্বন্ধে অপরিসীম কৌতু- 
হল জাগ্রত হয়েছিল । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর “সঙ্গীত শতক" পাঠ করার 
পর বিহাবীলালের সঙ্গে বন্ধুত্স্থাপনে প্রায়নী হন। বিহারীলাল 
যেভাবে বন্ধুত্বের আহ্বান স্বীকার করেন তার প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় ৬শার “দাহিত্যসাধক চরিতমালা”র-_'বিহারীলাল, 
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গ্রন্থে পত্রাংশ -উদ্ধত করে।দেখিয়েছেন"। ঠাকুরপরিবারের"সঙ্গে এই 
ঘনিষ্ঠতা যে কবির কবিত্ববিকাশের অনুকূল হয়েছিল: তা প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না। 

প্রসঙ্গত স্মরণীর, সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে এই ছুই বন্ধুর প্রবেশ 

প্রায় একই সঙ্গে। 
'পুণিমা” পত্রিকায় ১৮৫৯-৬৯প্্রীষ্টান্দে-বিহারীলাল ধীরে ধীরে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্ত্রনাথ ১৮৫৭-৫৮ গ্রীইাব্দে মেঘদূতের, 
সন্রবাদ ক্রেন এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮৬* হ্বীষ্টাকে। “সঙ্গীত 
শতক” প্রকাশিত হবার পর এদের বদ্ধুত্ব-বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে ও 
উভয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হন। 

“সঙ্গীত শতক? সম্পর্কে মালোচনায় আর একটি বিষয় ম্মব্ণীয় 
প্রাচান ও মধ্যধুগীয় বাংল। সাহিতো সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিল। 
১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রায়গুণাকর ভারভচন্দ্র' রায়ের মুত্যু হয়।' তখন 
থেকে শুরু করে গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্র তিরোধানকাল ১৮৫৯ পর্যান্ত 
,য একশ বছর--এর মধ্যেও সঙ্গীতের আযোজন কম ছিজ না, 
যাদও তার আম্বাদ ।ছল সম্পূর্ন ভিন্ন ধরনের । কবিগান, যাত্রা, ঝুমুর 
টপ্লা, তরগজা, পীাচালা প্রভৃতির মধেই সেই একশ বছর বাঙ্গালী 
ভার মনের ধোরাক সংগ্রহ করেছে ! নিধুবাবু আর শ্রীধর* কথকের 
ম।দরসাত্মক সঙ্গাত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, বাম বস্তু, হরুঠাকুব 
প্রভৃতির গান এই কালেরই প্চনা। কেউ 'কেউ এই ধুগকে 
»[বওয়ালাদের যুগ' বলে হত করেছেন । 

,য নামেই চাহুত ঠোক না কেন, এই সঙ্গীতধারা যে সম্পূর্ণরূপেই 
পশ্চাত্য প্রভাববজিত ত1 বিশেষ কেই মনে রাখা দরকার । 
সঙ্গাতধারার মধ্যে সঙ্গীত-মুখা, মার আখ্যান-সুখ্য এই ছুটি 
পারাও দেখা গিয়েছে। বাউল, ম।লনী প্রস্ত রচনাগুলি জঙ্গীত-যুখ্য, 
কেন্ত কবি, ঢপ, পাঁচালী প্রভৃতি আধ্ায়কা-সুখ্য রচনা । গীতি-মুখ্য 
রচন। বিশিষ্ট রাগ-রাগিণী-নির্ভর । তাই তার রূপ ও আয়তন সুনির্দিষ্ট | 
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আখ্যান-মুখ্য ধার! গীতিধর্মী কিন্ত নমনীয়, তাই রূপ ও আয়তনের 
জ্রন্য অনুসরণীয় প্রর্াঁসিদ্ধ কোন রীতি নেই। 

আদি ও সম্পূর্ণ দেশীয় সঙ্গীতধারা তার উভয়শাখা নিয়ে যেদিন 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সাহচর্য লাভ করল, সেদিন দেখ! গেল গ্রহণ- 
ব্জন রীতির শ্বল্পকালীন ছন্বের শেষে তদানীস্তন কবিগোষ্ঠী 
মাখান-সুখ্য ধারার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। শ্রীরামপুর মিশন 
মার ফোর্টউইালয়াম কলেজ এই নবদিগন্ত স্থজনে সাহায্য করলেন, 
রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপুল পরিধর্তনের সঙ্গে অত্যন্ত 
স্বাভাবিকভাবেই বাঙালীজাতর মানসিকতার পরিবতন সাধিত হ"ল, 
বাংলাকাব্যধারায় সম্পূর্ণ নবধুগ স্থজিত হ'ল মহাকবি শ্রীমধুস্দনের 
“মেঘনাদ বধ কাবা? ( ১৮৬১) প্রকাশের মুহত থেকে আখ্যানকাব্য 
ধারার জয় লাভ ঘটল ' '* 1দকে অষ্টাদশ শতং.ক্র মাঝামাঝ সময় 
(থকে 'যে গীতাত্মক রচনার বাহুল্য দেখা [গয়েছিল. তার ধারাটিও 
স্তবূ হয়ে গেল না। সামাজিক রুচিপরিবত্তন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা 
স.ম্পর্শে গীতি-মুখা রচনাগুলির কেন্দ্র-চেতনায় পারব্তন সুচনা করল । 
দেখা গেল 'কন্দ্রীয়-ভাব সমগ্টিগত ভাবনার বিন্দু থেকে ব্যস্টিগত 
ভাবনার বিন্দুতে প্রত্যারত্ত হয়েছে। ইঈনিশ শতকের যষ্ট দশকে যখন 
বিচারীলাল বাংল] লাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন দেখা গেল 
'ম সমকালীন নাঙতাব্রণকে স্বীকার কবে নিয়েও তিনি আতগাৰবে 
গ্শ্য় হয়ে রয়েছেন 

বাংলাসাঠিতেোর ইতিহাস রচন। প্রসঙ্গে মধ্যাপক অমিত কুমাৰ 
দন্দ্যোপাধ্যায় গীত সাতিত্যের আলোচনামূলক যে স্ববুহৎ অধ্যায়ের 
অবতারণা করেছেন তার সুত্রপাতেই তিনি একটি মুল্যবান কথা 
বলেছেন । বিহারীলাল প্রসঙ্গে সে ডাক্তটিকে প্রমাণ্য হিসাৰে 
অবশ্যই গ্রহণ করা যায়। শিল্পন্থগ্রি প্রায় যুগাতিচারী হতে পারে না, 
এই কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক খন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, “এমন 
(ক, তুর্ধ্ব ধরনের গীতিকবি, যিনি আত্মচেতনার গিরিচুড়ায় শেচ্ছাবন্দী, 
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তিনিও বস্ত্বতন্মাত্রের বাইরে যেতে পারেন না।”৬ আর বিহারীলাল 
যে তা যাননি সে কথা ”এই কাব্যগ্রন্থের সঙ্গীতগুলির আলোচনায় 
প্রমাণিত হয়েছে। ৃ 
সঙ্গীতচ6। এবং এই বিগ্ায় অধিক।র চিরদিনই শ্রদ্ধা! 'াকর্ষণ কার 
এসেছে। এর এতিহাটি সুদূর অন্তীতে সামগান কনর রীতি থেকেই 
গড়ে উঠেছে । এই গীঠিরীতির সুব. ছন্দ, এ লয় তি প্রধান অংশ | 
সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য, ছন্দ ও চায় তাব মন্ুুগামী। যিনি একাধারে 
কবি ও সঙ্গাতজ্ঞ তিনি এ সঙ্গীতের সঙ্গে কথ'নস্তব মিলন ঘটান। 
এতে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গীতের শুচিতা € পাতন্ত্রা ম্ট হয়, কিন্তু 
সাধারণ শ্রোতার মনে বাণী-নির্ভঃ সঙ্গীতের প্রছাৰ অধিকতর, 
এই বাণীনর্ভর শাত্মভাবনামূলক ধারাকে সম্পণ নূতন পথে 

প্চজিত করার কৃতিত বিহাপীলাশেপতআ।র সেই ধারাকে মহাসমুদ্রের 
সঙ্গে মিলিত হরে দেবাব কুতাহহ রবীন্দ্রনাথে হসমনচেতনা, 
'সীন্দয ৮ না এবং অধ্যাত্ব-চেতশলাব বিচিন ঈদাগদ্ধক কথা বিহারী" 
নাল বলেছেন গানে । বলেছেন লধ্বাবু টাচ এ শপ্রলাদ প্রভাত 
কাপরাও। কিন্ত নহাদ লালে গান হানা প্যাদ এক নখে শেয়েছে। 
সে স্াযান সাত্বক, রাজ ৪ আালাসন্ সান্তা পিজন্ন প্রকার 
উ*তনক্িতজ সশুজ্জল য়ে উঠেছে ঠা লাই শুক খাটি অত্র 
সঙ্গীতে ও কাবতাখ আশবচনী ও ক অব গঞ্জে তা আবার 
স্তর মধে। তা মন্তী পেয়েছে ভূমাব উপ্মন্ধে ভা গনিনদ মনো । 
(বঙহাবালাল সেহ 'ভুমাণ বা আসাম নেন ইন্দিহ পিয়ে বলেছেন 

বুঝিলে আমার ভাব 

পাইবে আমার ভাব 

গ্রোম, ধম, প্রকৃতির হবে উদ্দ/পন ! 18৯) 

রবীন্দ্রনাথও প্রীর্থনা জানিয়েছেন 

তোমার কাছে এ বর মাগি 

মরণ হতে যেন জ্ঞাশি গানের সুরে । 


শত 


সঙ্গীতের মধ্যেই বিহারীলাল সার ধ্যানের ভ্গৎ স্জন করেছিলেন 
তাই তার বন্তব; ছিল-_ 


রবিগণ পদ্মবনে 
রাগিণী সজিনী্নে 
মৃতিমতী সরস্বতী 
সুধা বরিষয়, 
[নতীস্ত কাতর ভাল 
শোকে তাপে দগ্ধ মন 
শ্রবণে করিলে পান 
তপ্ত হয়ে রঘ। *৫০-৫১) 


উল্লেখপঞ্জা 


(১) সমাপে'চনা পাকা ২ সম্পাদক : শ্রিাব বন্দোপাধ্যায় "* প্রযুল পাল। 


(২ 


(৩) 


(9) 


(€) 


(৬) 


( ২ সংগ্কবণ ). পু ২৭৬ 
প্রণবশগ্রণ ঘোষ: বিহাবালাের কানাপবিক্রমা, কল্যাণী £ ৪থ বষ, 
»ম সংখা, জা, ১৩৬৮, পঃ ৩৭৩ 
অকণ কুমার মুখোপাধ্াফ ? উনবি শা শতাব্দীর বালা গীতিকাবা, 
' ১ম দৃহন্ধনণ )৭ পঃ ১৪৪ 

বিদ্নি বিহার) পু £ পুধাতল প্রসঙ্গ, ১য বিজাঙাবজণ আগঙ্গলণ, 

পঃ ৯ 

উজ্জল কুমাৰ সন্রমদাথ £ নাল! কাঁবো পাশ্চাতা প্রভাব, (১ 
সংক্ষবণ, ) পঃ ১৫১ 
অনিত কুমার বন্ধোপাঁপায় : পাংলা সাহিতোন ইত্তিবুভ, ৪থ খপ 
(১ম সংস্করণ ),পঃ ৩১ 
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“নসর্গসন্দর্শন* কাব্যেব প্রথম নর্গ “চিন্তা” কবিতাটি নানাদিক 
থেকেই মূল্যবান । এটিকে কবর আতত্মবিশ্লেষণমূলক কবিতা হিসেবে 
আবার তদানীজ্তন সমাজ-চিত্র-মলক কবিতা কিসে গ্রহণ করা 
যায়, এই ক'বতায় কবি বলেছেন "বমখ ত্রন্গান্ত্র আসি অন্ত্রীকেই 
মালে: কথাটি শুধু মুলাবানই নয় এটিকে কবিব বানি গতঙ্জীবনের 
পটভূমিতে গ্রচণ করলে তার একদি স্ুনিদিষ্ট অর্থ প1ওয়। যায়, 
ডদারজগদয প্রেমপ্রবণ বিভার)লাল সমাজ আর সংসারের সবকিছুকেই 
আপন করে নিতে চেয়াছলেন, উন্মুক্ত হাদয়ের মধ্যে স্থান দিতে 
চেখে ছলেন সংসার আর সনাজ-কেজ্্ুক মানবচিস্তাকে । কিন্ত তার 
সেই আন্তরিক স্রেভ প্রেমের খুল্য দেয়ান কেড। ক।বও পারেননি 
সমাঞ্ডেল গতান্্রুসতি" আাঙপ্রবাতে নিশ্চিদ্ নিজেকে ভাসিয়ে 
দিতে "যা গভার আবেগের মক্ কান পভিজগতকে শুনার করতে 
কেয়ুছিলেল। ঠি চজমান শ্রুবল পারত নি আঘাত পেয়েছেন ' 
আব ৩! পাবার পর (নজেব অস্তজগতে সঙ্যানুসন্ধ।নে ব্যাপুত হয়েছেন 
তি ন 

এককালে মান্তষের গকুত্রিন শ্ত্রীতি ও লালা করের পক্ষে পরম 

তদায়ঞ্ 155%, কিন্ত কালরুমে মেন সই পব চিত্ববৃত্ত তিরোভিত 

হয়েছে । সশ্েহ ভালোবাসা অজনের চাইছে শ্রায প্রতিটি মানুষের 
কাছে অথাজনই পরম মুশ্যবান কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়েছে ' 
মানুষে« এই স্মভাব-পরিধর্তন কবির পক্ষে অসন্য.' আবাল কাবা- 
সাধনায় ব্রতী কবি তাই সেই সাধনার মধো নিজেকে নিমগ্ন রেখে 
সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হতে চান। অবশ্য পরাধীন দেশে শিল্প-সাহিত্য 
স্থজনের ক্ষেত্রে বাধার অন্ত নেই। স্বাধীন ভারতবধের প্রাচীন কাব্য- 
কলার যুগটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন কবি। প্রশ্ন করেছেন-_ 
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তব বীণা-বিগলিত অসুতল হরা, 
আর কি খেলিবে এই পরাধীনঃদেশে 1 
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী ? 
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে? (১৪) 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচুর্ধ আর পরিবেশ-প্রসন্নতা ব্যতীত প্রতিভার 
ক্ষুরণ সম্ভব নয়। এদিক থেকে স্বাধীন দেশের নাগরিকরা কিছু 
পরিমাণে ভাগ্যবান । পরাধীনতা-রূপ “যে বাধ। বিষম বাধা” তার 
সম্মুখীন হতে হয় না তাদের । “এদেশেতে বুদ্ধিমান ধাহারা জন্মান, 
ভাবাই পড়েন এসে বিষম ৰিপদে'-_-সমকালীন সমাজচিত্রের এই 
ক্ষিপ্ত রূপটি অপূর্ব। ধার। চিন্তাশীল আর স্থজনধর্ম শক্তির অধিকুবী, 
বিরূপ পরিবেশে তারাই বেশী পরিমাণে কাতর হন। একদাক 
প্রকাশোম্মুখ শক্তির আকুলতা, অশ্ু,দিকে ছুরতিক্রম্য বাধ'--এ ছুষের 
মধে; সমন্বয় সাধনের কল্পনা:নিখেই “চিন্তা? শষক কাবঙাটি রচিত 
দ্বিতীয় সগের নাম "সমুক্রপর্শন। সমুদ্রের প্রত নিপদ্ধনৃষ্টি 
বিহাপীলালে চিন্তী এখানে দেখে এ বেধে অপুব বিস্তুঁত লাভ করেছে, 
একদিকে সমুদ্রের পাখবী-বেষ্টনকারা হমাগন কূপ, অন্যদিকে কৰিব 
আন্করের মপধো সেইজপের বিচি প্রকাশ তকইকালে ঘনা পাড়িছে। 
শরতবর্ষের 'এক প্রান্তে দাড়িখে সমুদ্র দিক তাকিয়ে কবি মুহতেব 
মধ্যেই গকে ।নলগের এক ।খচত্র দর্পণ বূপেহ দেখেছেন 
বিহারালালের সখুদ্রপ্রী ৩ বালা কাবাধা।য একটি নব'ন 
সযোজন। সমুত্রের জক্ষেপহান সমা।ধস্্ অবস্থাই 'বহাালালে 
কাছে সব চাইতে বড় আকৰণ' কাধর সঙ্গে এই ধ্যানমগ্রতার স্ৃত্রেই 
সমুদ্রের একাত্মতা । সমুদ্র সম্বন্ধে কবির উক্ত-_ 
আঠা সদাশয় সাধু উদার অস্ত্রে, 
থাকেন আপনগাবে আপান মগন 
জনতার কলকলে তাহার কি করে? 
প্রয়োজন জগতের মঙগললাধন। 
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প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই আত্মিক সম্পর্কটি প্রকৃতপক্ষে তার 
'সৌন্দর্যচেতনা এবং সমুন্নত ভাবুকতরাই সাহায্যে স্থাপিত হয়েছিল । 
“সবজয়ী মহাবল কাল, যার নামে চরাচর কাপে থরহরি' সেও কিন্ত 
এই মহা বুদ্ধির কাছে হতবল। কবির ভাষায়-_ 

সত্যযুগে আদি মন ঘেমন তোমায় 
হেরেছেন, হেবিতেছি মামিও তেমন, 
কাল তব সনে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়, 

জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন । ৩৮) 

কালজয়ী এই বিপুলায়ুতন মহোদধি রত্বীকরও বটে। আঞ্জ 
যদি অ+স্ত্যমুনি এসে 'সহসা সকল জল শোষেন চুকে? তাহলে কী 
খটে. মে বিষয়েও কাব সত হরেন: কিন্ত বখান জলঠন সমুদ্র 
গর্ভে গলচন গ্রাণীবা কষ্ট পাচ্ছে '+ল কল্পনা বেন, ভখানি ব্যস্ত হয়ে 
বলেন “ফেরো। গো ও পখ থেকে কমলা সুন্দরী । কবিজনোচিত 
ওলযে তখন কামনা কদেন "জাই মহান জঙ্গর!।শ আন ত্বরী চরে, 

- শু) সতত শাল হোক, সহল সংসার) 

এই ঈ৯বিতাটতে কাখর আাববৈচিত্রাণ ও লঙ্গনীয়। আব মহা 
নযু:দ্র« বহু [বিচিত্র কনের কথ। যেসশি আবছেন ১ঠ৯।ন প্রসঙ্গ কমে 
শন্থত-. ছাপ ই.ল।/৩০ কথ। ভখতে ৩ আলতবহের গববানভার 
কব] স্মহখ উকে ব্য ইহছেছেন। আলাপের আারনাহ সাচাও 
নত গ প্রসঙ্গ ঠিহন এমায়ণের কালী মম কাছেহেন কাব, 
তম ন স্মরণ করেন শকুন্তনা শটডেন জি এগ আব) এসেছে 
অপহ্থ স্বাধীনতার উপমান হিসেবে। 

“সমুদ্র দর্শন কবিতার ওপর ক্ষাবি বায়রনের প্রভাব সবধারঙ। 
০০5)11০ £191010-এর (81009 1৬ এর বেশ কিছু ছত্রের প্র।তধবনি 
বিহাঞ্শীলালেরত এই কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়।৯ তবে একথা 
স্বীকার করতেই হয় যে এই প্রভাব অনুবাদ বা অনুকরণের মধ্যে 
দীমিত নেই। এ ক্ষেত্রে এক কবির ভাব অন্ত কবির ধ্যানগভীরতার 
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মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে নব্তর স্থষ্টির প্রেরণায় পরিণত হয়েছে। ছুঃএকটি 
শৰ্ের প্রয়োগ-সামপ্রস্তকে অবলম্বন করে এই প্রভাব-প্রসঙ্গ আলোচ্য 
নয়, আলোচ্য উভয়কবির ভাবসঙ্গতি । কিন্তু এই ভাবসঙ্গতি বছ 
ক্ষেত্রেই সমান্তরাল চিন্তা থেকেও যে উদ্ভূত হতে পারে, এই সত্যটি 
বিষ্মরণষোগ্য নয় । বাংল। কাব্যজগতের উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর 
বনু রচনা উদ্ধৃত করে এই বক্তব্য প্রমাণিত কর] যায়। 

উনবিংশ শতকের প্রণয় প্রথমার্ধ থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও 
দর্শনের আলোচনা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধার! 
প্রথান্থুগ শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে'এই সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত 
হননি, তাদের অনেকেও বাভন্ন প্রকার আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে 
এইসব ভাবধারান সঙ্গে সুপরিচয় স্থাপন করেন । কালক্রমে জগৎ 
« জীবন সম্পকিত কিছু পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা বাঙ্গালী জীবনরসধারার 
আঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং পরে আমাদের সাহিত্য সংস্কীরেরই অবিচ্ছেগ্ত 
অংশ হয়ে ওনদে। আর এটি এতই স্বাভাবিক যে এন জন্জে কোন কবি 
জতিতাকের শাঁছে 'খণ প্রমাণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্ঠক মনে 
হয়। এই 'ধণ 'গহণৎ আঞ্দাচনাটি বাঙ্গালা *1৭ সাহিত্যিক 
সম্প্রদায়ের মৌ'লক অবদানকে যেন বহুল পারমাণে ক্ষু্ই করে। 
উন্তরকালের কাদের ওপর বিহারীলালের প্রভাবপ্রসঙ্গ আলোচনার 
সময়, এ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে । 

সমুদ্রবর্ণনার মধ্যে যে বিশেষ নবাগত দৃষ্টিভঙ্গীটি লক্ষণীয় তা৷ 
হল গতানুগতিক নীরস প্রকুতিবর্ণনার অর্থহীন পরিসরে কবির 
শক্তি অপচয়িত হয় নি। সম্পূর্ণ সংস্কারহীন দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির 
রহস্তময়তার গভীরে ধানদৃষ্টি প্রেরণই বিহারীলালের মৌলিকতা। 
এই ধ্যানদৃষ্টি কোন রহস্তেরই সুত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই 
বিস্ময়ের সঙ্গে কবির প্রশ্ন “ঘতই তোমার ভাব ভাবিহে অন্তরে, ততই 
বিশ্ময়রসে হই নিমগন? (৪১)। প্রকৃতপক্ষে রোম্যান্টিক আনন্দ- 
বিষাদের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বসত্য সম্পফিত মিষ্টিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে 
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উত্তরণ প্রচেষ্টা বাংল। প্রকৃতিমূলক কাব্যের মধ্যে এইখানেই প্রথম 
দেখা গেল। ৮ 

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিন্ময়রসের উৎসসন্ধানও রোম্যাণ্টিক 
মনোবুত্তির অন্তম লক্ষণ) পাশ্চাত্য সমালোচকের1 একে স্বাভাবিক 
সৌন্দধের সঙ্গে বিস্ময়রসের সমন্বয় বা 3001007 0£ 5080066- 
18693 00 72805 বলে উল্লেখ করেছেন । কল্পনা-গ্রবণতাবই 'একটি 
দিক এটি, আর এরই বলে উনিশ-শতক পূর্ববর্তী শতক থেকে সম্পূর্ণ 
পুথক নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী । বাইহোক, বিহারীলালের 
মধ্যে এই নব্যভাবের উদাহরণ' আঁতপ্রত্যক্ষ করে তুলেছে তার “নসর্গ 
সন্দর্শন' কাবোর “সমুদ্র দশন। সর্গটি। স্বাভাবিক আর অন্বাভাৰি' 
চিন্তার অপুর মিলন : ক্ষেত্রে ঘটেছে। 

তৃতীয় সর্গের “বীরাঙ্গনা একটি কাহিনী কাবা । “মযোধানিবাসী' 
এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কাশিতে [ছলেন এসে জীবিকার ওরে” সঙ্গে 
ছিল বাড়ীব “ফর? একজন : একদিন ব্রাহ্মণের মনে হোল পিতৃগৃত 
থেকে পত্বীকেও কাদতে আনিয়ে নওয়। প্রয়োজন । এহ উদ্দেস্যেই 
তিনি চাঁকরটিকে বাড়ী পাঠালেন । কাশ থেকে ব্রাহ্মণের গ্রামটি 
সপ্তাহের পথ” । যাই হোক কত্রীকে নিষে ভৃত্য যখন “পৌছিল 
আসি কাশীর সামায় তখন তার। ঝড়-বাদলের মধ্যে পড়লেন আশ্রয় 
হিসেবে বন্ত চেষ্টার পর তারা এসে পৌছলেন একটি "থান! ঘরে”। 
(সখানে প্রচণ্ড দৈহিক পারঅমের প্র একটি কক্ষে যখন ব্রাহ্মণী 
নিদ্রিতা, “থানার নচ্ছার'র। তার ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত হোল । 
'এই রমণী তখন আপন সতীত্ব বক্ষার জন্তা কীভাবে ভক্ষকরূপী রক্ষক- 
দের হত্য। করলেন তারই বর্ণনা আছে কবিতার শেষাংশে। এরপর 
পতি পত়ীর মিলন হোল সেই ঘটনাস্থলেই। 

সেকালে পদতব্রজে যাতায়াতের পথে এ ধরনের বিপদ প্রায়ই 
ঘটত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে কবিও পদব্রজে বনু তীর্থ 
ভ্রমণ করেছেন । তার জীবনীকার এ কথা উল্লেখ করেছেন যে তিনি 
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পদব্রজেই পুরী যাত্রা করেছিলেন। পরবর্াকালে তিনি ভারতবর্ষের 
অন্থান্থ স্বানেও ভ্রমণের জন্ত গিয়েছেন। অতএব এ ধরনের কোন 
তুর্ঘটনার কাহিনী কবির কর্ণগোচর হয়েছিল এ ধারণা অমুলক নাও 
হতে পারে। 
পতিব্রতা সতী” আত্মরক্ষার জন্ত) বীরত্ব প্রদর্শন যেমনি বিস্ময়কর, 
সাধারণ একটি ভৃত্যের কর্তবানিষ্ঠার উদাহরণটিও তেমনি 
প্রশংসণীয় । 
কর্রীকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর 
পথে কবি যথাযোগ্য শুশ্রাষা তাহার, 
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহে পব 
দিনান্তে পৌছিল মানি কাশীর সীমায় । (১১) 
এখন উভয়েই আনন্দিত “এজ যে দেক ক্রেশে, শ্রান্ত, ক্লাম্ত, য্গণ। 
তবুও যেন বাডে বল প্রতিনলার্পাণে | একজন কর্তব্য 'ালদেন জঙ্ক 
4 অনুজন ঘাশু পাতিলন্দশনে জগ ছানান্দত । 
দার্ঘ কাতিশী অ্ম্বনে লুচি কানতা। হা কোঃলক এই 
এলটিউ, অথচ ম্মব্ণীয় যে *বীনযুগ' রূপে চিহিত কালী ৭ »প্ধই 
পি্গাশালালের সুনিপ্রতিভা বিধৃত বঙ্গলাল থকে সধুস্ুদ * দধা 
্দিষ "য কাহিনকাবোর ধার লানযুগ স্থষ্টি করেছিল, তারই সমখ- 
সীষান মধো আত্মমগ্র কবির শীত-গুপ্তন শোন গেল । খাত 
গাঁলন্নেক অধ্যেও অপন্যয়মান খর স্পর্শ সনায়তলহ দপভণদ্ধ 
বরা মায়! বীরাঙ্গনা কাবভাটির এফেোওি সেইরকম শবসিতপ্রায় 
বীরমুগেব স্পন্দন অন্ভব কর! গল ৷ বঙ্গনা'বীর বাবত্ব প্রতিপাদনই এ 
কবিঠার একক উদ্দেখ) বলাবাহুলা পরবতীকালে স্থুপ্রতিষ্িত 
গীতিকবিতার যুগেও এ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। 
চতুর্থ কবিতা “নভোমগ্ুল' শীর্ষক । গভীর বাত্রে কৰি অন্তহীন 
আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বিরাটত্ব উপলদ্ধি করেছেন পরম 
বিশ্ময়ের সঙ্গে । কুষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে দেখা খাচ্ছে অসংখ্য 


ণত 


তারা”। “শিব আভরণ' টাদের অভাব যেন তারকারাই পূর্ণ করার 
জন্য বন্ধপরিকর । আর আকাশের বিভিন্ন রূপই বা কি বিচিত্র! 
পূবাহ্থের আকাশ অপরাহে নৰতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মধ্যাহ্নের 
আকাশে লঘু পক্ষ মেঘের সঞ্চরণও কী অপুব | তার সেই বিচিত্র 
ও বিরাট রূপের কাছে “মহা মতা সমুদ্র সকলও' তুচ্ছ। শুধু কি 
তাই? মহাবুদ্ধিমান মান্নষের বুদ্ধি তাতে প্রতিহ্চ *য়ে ফিরে 
আমে. অনন্ত আকাশের উ.ধব' তার ওঠার শক্তি নেই। 

সব চাইতে আশ্চর্য লাগে বিহারীলাল যখন এই নভোমগুলকে 
“বিশ্ববাপী, বিশ্বাধান, বিশ্বের কারণ? বলে বণনা করেন। স্থষ্ট প্রকৃতি 
আব স্রষ্টার সঙ্গে মানুষ যখন নিজেকে নিয়ে একটি অখণ্ড বৃত্তের পরি- 
পুর্ণত! বা সমগ্রাতা কল্পনা করে তখনই বুঝি স্যট্টিরহন্তের চাবিকাঠি 
সেখুঁজে পেয়েছে! যতাঁদন এ মহ্াসতা অন্ত না হয়, ততদিন 
চলে তার ব]কুল পরিক্রমা । তবে এও দেখা গিয়েছে যে কখনো! 
কখনে! মানুষ ধর্মতত্বের আশ্রয়ে এই সত্যোপলব্ধিতে এসেছে । শিল্পা 
সাভিতাকের ক্ষেত্রে তা আমে বপতত্বের আশ্রয়ে । তাই বিস্তততর 
পটভূমিতে একে সত্যোপলন্ধি নঃ বলে বলতে পারি রসোপলব্ধি। 
যোগী “যাগমগ্র আব ভোগী ভোগমগ্ন এই রসেবই সন্ধানে । কবিও 
এসসন্ধানী । দীর্ঘকাল নিরলস সন্ধানের শেষে তার সন্ধান মেলে । 
রসসত; একটি পরমলগ্নে কবির মনোমন্দিরে মৃর্ত বিগ্রহের মহিমায় 
গ্রুতিঠিত হয় । এপ উদ্বোধনে সহায়তা করে বোঁধ। একে মিষ্টিক 
দৃষ্টি বলাই স্ঙঈ্গ৩; 

“নিসর্গ সন্দর্শন-এর ।মগ্রিক কব প্রকৃতিকেই দশন করে নয়েছেন। 
তারই মাধারে তার আত্ম ও [বশ্বদর্শন। দার্শনিকের মতে প্রকৃ'তরূপ 
“দর্পণে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায় ন।। চিন্ময় ন। হইলে 
চিন্ময়কে ধারণ করিবে কে ?৩ কন্তু এও তার। স্বীকার করেছেন, 
প্রিয়জন সান্নিধ্যে (নসর্গসৌন্দধানুরাগ রসোপলব্ির তীথসঙ্গমে পরি- 
পূর্ণতা লাভ করে, আর বিহারীলাল স্বীয় চিৎ বা জ্ঞানময় 
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সত্তাকে আবেগের কাছে বিসর্জন দেননি, তাই বিশ্বপ্রকৃতি তার সার্থক 
টুদর্পণ হতে পেরেছেন প্রথম থেকেই আমরা শুনে আসছি প্রিয়জন- 
সান্িধ্ের কথা । পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যা ছিল “অন্ধুরাগী 
প্রমদার প্রেম, কালে ব্যাপ্তি লাভ করে তাই উদার প্রকৃতিগ্রীতিতে 
পরিণত হয়েছে। নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি ,নিবন্ধ: রেখে তাকেই 
[বশ্বসৌন্দর্য.আর বিরাট প্রাণের আধার কল্পনা কর! বিজ্ঞানসম্মত 
বটে। “ঈশ্বরের ম্যায় সব এশ্বর্য তোমার, অথচ কিছুই নও জশ্বর 
যেমন? &, কবির এই বক্তব্যটিকে নিম্নোক্ত রবীন্দ্র উদ্ধৃতির মধ্যে আরও 
স্পষ্টভাবেনধরা যাবে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্ষি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্ত 
পুখিৰার বস্ত/পণ্ডকে -ঘেরিয়। যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে 
শালোকেব দূত'সেই পথ দিয়াই আনাগোন। করে। পুথিবীর সমস্ত 
প্লাবণ। এ বায়ুমণ্ডলে ৷ এখানেই তাহার জীবন ।%৪ 

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘটনা ও কালগত একা 
মাছে । বল! যাঁয়। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কবিতা ভিনটি 
রচিত। শীর্যকগুলি যথাক্রমে 'ঝটিকার রজনী", 'ঝাটিক1 সম্ভোগ” আর 
পরদিনের প্রভাত? । 

বাংল। ১২৭১ সালের আশ্বন' আর ১২৭৪ সালের কাতিক মাসে 
ঘে ছুটি 'ঝড় কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তারই ভীষণরূপের 
বর্ণন। প্রথম ছুটি কবিতায় করেছেন কবি। তৃতীয় কবিতাটি ১৯৭৬ 
সালের ১৬ই কাঙ্তিকেরঃঝডের পরদিন অর্থাৎ ১৭ই কাতিক সকাল- 
বলার বর্ণন।। ঝড়ের ভয়াবহতা বর্ণনামূলক ছুটি এবং ঝড়ের পরবতী 
ধর্ণনামূলক একটি এই [তনাট কবিতাকে একই বিষয়বস্তর মাধারে ধবা 
ঘায়। 

প্রকৃতিবর্ণনায় বিহারীলাল যে রীতির পরিচয় দিয়েছেন এই 
[তনটিতেই তা অনায়াসে চোখে পড়ে । সে বৈশিষ্ট্যটি হোল, প্রকৃতির 
রুদ্ধ আর শান্তরূপের বর্ণনা । এ কেবলমাত্র বৈচিত্র স্থষ্টির জন্য 
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তুলনামূলক আলেখ্য অস্কনই নয়, এরই মধো নিহিত মাছে প্রকৃতির 
বাস্তবন্বূপ। এই বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন আধুনিক মনোভঙ্গীর অন্তম 
লক্ষণ। 

পঞ্চম-সর্গের 'ঝিটিক। রজনী, শীর্ষক কবিতায় প্রকৃতির বিপরীত 
বূপবর্ণনাটি সুন্দর। বাতাস 'জগতের প্রাণ সে মৃদ্মন্দ গতিতে 
কৃন্থমের স্থবাম বহন করে নিয়ে যায়। শোকার্ছেদ দহ পরম 
পহদয়তায় স্পর্শ করে তার “তপ্ত অশ্রু মুছিয়ে দেয়। এই বাতাস 
মাবার ছেলেদের ঘুমের বেলায় ঘুমপাঁড়ানী মালী পিসি' গানও গেয়ে 
যায়। কিন্তু আজ তার মৃত্তি “ছর্দান্ত মাতাল । তার প্রচণ্ড প্রতাপে, 
মাজ 'ধরাধাম যায় রসাতঙ্গ | কৰি ঠিকই বলেছেন যে “ভয়ে আর 
'পন্ময়ে সেকাদের লোক “পুজেছে পবন” । প্রকাতর ভয়াবহতা আর 
বক্তলোলুপতাকেই আদিযুগের মানুষ পরম বিশ্ময়ে লক্ষ্য করেছে। 
শন্থমান করে নিয়েছে কোনো কোনো দেবতাকে, এই শক্তির উৎস 
হিসেবে। নিতান্ত প্রাণেরই দায়ে তাই সেইসব দেবতাকে তুষ্ট রাখার চেষ্ট। 
করেছে সে যুগের মানুষেরা । বিশ্বপ্রকৃতিতে নরাত্মারোপের সুচনা 
সেইখানে ৷ সেরূপের রুদ্র অশটিই সেদিন মাদিন গানুষের চোখে 
পড়েছিল! প্রকৃতির শান্ত স্সিগ্ধ রূপট মানুষের কাঠে ধব। পড়েছে এর 
অনেক পরে, আত্মবক্ষার যুগ পোরয়ে আত্মপ্রলারের যুনে। 

ষষ্ঠ-সর্গের ঝটিকা সম্ভোগ" পূর্বতন ঘটনারই অন্তিম অংশ। এ 
কবিতাটির নাট্যধর্ম স্বামী-স্ত্রার কথোপকথনের মধে। ম্ুন্দবভাবে ফুটে 
উঠেছে । কবি-ম্বামীর বক্তব্য সাধারণ ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্ত্রীর 
বক্তব্য কন্ত লিপবদ্ধ হয়েছে উদ্ধৃতি চিহ্কের মধ্যে । জ্যোষ্টপুত্র অবিনাশ 
সম্পর্কে বা মাপন পত্রী সম্পর্কেই শুধু উৎকগী প্রকাশত হয়নি, 
প্রকাশিত হয়েছে আত্মীয়ম্বজন বন্ধু-বাঞ্ধবের জন্যও অপারসীম 
উদ্বেগ। 

সপ্তম-স্গের উপজীব্য বিষয় “পবদিনের. প্রভাত'। ছুরস্ত ঝড়ের 
টন্মত্ত নৃত্যে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে । মাতা 
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বনুদ্ধর ক্রিষ্টা , ঝড় থেমে যাবার পর মাতা বনুদ্ধরার সেই ক্রিষ্টরূপটি 
কাবতায় বণিত । কৰি বলছেন-_ 
ধরা অচেতন হয়ে পড়ে পদতলে, 
ছিন্ন ভিন্ন কেশ বেশ, বিকল ভূষণ, 
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন কমলে, 
বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন। (৩) 


ওই সব বিশীণ প্রাসাদ পরস্পর! 
দাড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্প বদনে, 
আজ ওরা লণ্ড ভণ্ড, চুরমার করা, 
হাতী যেন দলে গেছে কমল কাননে ' (৭) 
সবশেষ স্তবকে বাতাসের উদ্দেশে যে মু ভতিনাটি উচ্চা!রত হয়েছে 
সেটি সুন্দর; কবি বলেছেন__ 
এখনে। ধাইছ দেব অশান্ত পবন, 
দয়া মায়া নাই কিগে। তোমার হাদয়ে 
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ আবরণ, 
বাচুক ধবার প্রাণ অরুণ উদয়ে। (১২) 

“নিসর্গ সন্দর্শন" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি-প্রতী।তির একটি দিক 
বারে বারেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি রমণীয় এবং আকর্ষণীয়, 
সন্দেহ নেই। কিন্ত তার শক্তিমন্তার কাছে মানুষ অত্যন্ত অসহায় । 
এই অসহায়তা সমুদ্রের মুখোমুখি দাড়িয়ে অনুভব করেছেন, আবার 
অনুভব .করেছেন ঝড়ের রাতেও । “সমুগ্র দর্শন' কবিতার মধ 
বলেছেন-_ 

কঙ্গের জাহাজ চোড়ে মানব সকলে, 
দন্ত ভরে চোকে আর দেখিতে ন। পায়, 
মনে করে তোমারে,.এনেছে করতলে, 
য। খুশি করিতে পারে, কিছু ন1 ডরায়। (৩২), 
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কিন্তু তব ভ্রক্ষেপের ভর নাহি সয়, 
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইজিতে, 
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শৃন্যময়, 
কাত হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে ৷ ( ৩৩) 
বারাঙ্গনা' শীর্ষক কবিতার মধ্যেও এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত 
হয়েছে । কবি বলেছেন-_ 
যতই হইছে ক্রমে যামিনী গভীর, 
ততই বাদল বেগ যাইতেছে বেড়ে, 
তোলপাড় ত্রিতুবন, ধরিত্রী অধীর, 
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে । (২১) 
মানুষের বুকে আর কত ধাকৃক। সয়, 
যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা, 
নির্ভর হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়, 
ক্ষণপরে সেইস্থানে প্রাণে যাবে মারা । (২৪) 
"নভো মণ্ডল” কবিতার মধ্যে "মানুষের বুদ্ধিবেগ বিহ্যতের ছটা, বলে 
স্বীকার করেছেন । কিন্তু তারও সীম! আছে । সেই বুদ্ধি নভোমগুলের 
রহস্থ) ভেদ করার জন যখন সচেষ্ট হয় তখন “পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে 
আসে পাছছু হোটে'। নিসর্গকে জয় করার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়। 
*ঝটিক] রজন? কধিতার মধ্যে মানুষের অকিঞ্চিংকর শক্তির 
কথ।৬ যথেষ্ট পরিহাসের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন, 
শোলার মানুষগুলো কম ঠেঁটা নয়, 
ফান্ুষ ছুটাতে চায় তোমার হৃদয়ে, 
কোথা তারা? আন্মথুক বাহিরে এ সময়, 
দাড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে । (৭) 
সমকাল ও পরিবেশ সচেতনতা বিহারীলালের যথেষ্ট পরিমাণে 
ছিল। 'ঝটিক1 সম্ভোগ” কবিতার ১৮শ স্তবকের সবশেষ ছত্রে কবি 
বলেছেন, সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড়। হেমচন্দ্র, বিহারীলাল 
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ও নবীনচন্দ্রের সমকালীন কাব্যজগতে বহু মহিল। কবি আত্মপ্রকাশ 
করেছিলেন তাদেব অনেকেরই কবিতা--গ্রস্থ প্রকাশিত হয়নি । যাদের 
রচন। গ্রস্থকারে প্রকাশিত হয়েছে ভাদের সংখ্যাও কম নয়। ডঃ 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে কাব্য তালিকা প্রকাশ করেছেন, 
সেটিকে প্রামান্য হিসেবে গ্রহণ করলে কৰির এ মস্তব্যকে বাস্তব 
সচেতনতার অভ্ডান্ত সাক্ষ্য বলে স্বীকার করতেই হয় । 

বন্ধু বিয়োগ”, “প্রেম প্রবাহিনী” ও “নিসর্গ সন্দর্শন কাব্যগ্রস্থগুলি 
সম্পর্কে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়-এর মত, 'বিহারীলালের এই কাব্য 
ছইখানিতে ! বন্ধুবিয়োৌগ ও প্রেম প্রবাহিনী ) কোথাও কবির শক্তির 
শচ্ষুটতম প্রকাশ ও লক্ষ্য করা যায় না “নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যেও 
কবির বিষয়ের গভীর প্রবেশ ক্ষমতা আয়ত্ব হয় নি। সমুদ্রাদর্শন, 
ন.ভামগ্ডল, ঝটকাসভ্ভোগ প্রভৃতি কবিতাগ্চলিতে কবির অন্নভূতি 
গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া ষায় না।”৮ কিন্তু 
তারাপদ বাবু "সমুদ্র দর্শন কবিতাটির জায়গায় উপমার সৌন্দর্য লক্ষ্য 
করেছেন।৯ 

সফলতার সঙ্গে উপম৷ ব্যবহার করেছেন অথচ কবির ভাবামুভূতি 
গভীর নয়, এই মতবাদের মধ্যে স্বতোবিরোধিতা আছে । প্রকৃতিতে 
নীতিবাদ বা গুরুতর কোন চিস্তা আরোপের ঘষে পথ হেমচক্দর, 
নবীনচন্দ্র, কৃষক মজুমদার প্রভৃতি কবিগণ গ্রহণ করেছিলেন, 
বিহারীলাল সে পথ পরিত্যাগ করেছেন। অন্তরের শ্বতোৎসারিত 
আনন্দের সহঅধারায় তিনি প্রকৃতিতে অভিসিঞ্চিত করেছেন। 
বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির এক্য স্ুত্রটি অনায়ামে আবিষ্কার 
করে বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দযজ্ঞে আপনার স্থানটি সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছেন । 
যেমন নিয়েছেন পরবতাঁকালে বিহারীলালের ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ । 
এ ষদি সত্যিই সম্ভব না হোত তা হলে সার্থক উপমার ব্যবহারও 
কবির পক্ষে সম্ভব হোত না। এ বিষয়ে (810911180 15.05. 900850) 
এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ লক্ষণীয়। 
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কৰি প্রথমে দ্রষ্টা তার পর রসতরষ্টা। এই রসন্থষ্টির ক্ষেত্রে তার 
গ্রচেষ্টা ফতবেশী আন্তরিক উপমার প্রয়োগের প্রচেষ্টা ততবেশী তীত্র ৷ 
আবার একথাও স্মরণীয় যে, দ্রষ্টা হিসাবে কোথাও যদি ফাক থেকে 
ষায় তাহলে বাক্‌প্রতিমা ব| উপমান্থষ্টিতে সাফল্য অসম্ভব । প্রকৃত 
পক্ষে রূপকল্প কবিমনের প্রতরূপ। অনুভূতির গভীরতা যেখানে 
যত বেশী, উপমান্থষ্টির প্রয়াস সেখানে ৩৩ সফল । 

কবি বিহারালালের প্রকৃতি-প্রেমকত। বন্ময়ও সৌন্দধ-প্রীততে 
পরিপূর্ণ । নসর্গ-সন্দর্শন মূলক কবিতাগুচ্ছের নধে/ এ ২ ছুটি বৈ।শঙ্টয 
স্পই্ভাবেই প্রকাশিত। 'নভোমগ্ুল' ক।বতাটির-_ 

অসংখ্য অসংখ্য ভারা চোকের ওপর, 
গ্রাস্তগে খগ্ভোঙ যেনজ্ঞলে দলে ছলে, 
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র! নকর, 
কতস্থানে কঙ মেঘ কততাবে চলে ।:8৪) 
জবা 


১৮ 


শূন্যে শুন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়, 
চঞ্চল। চপল। মাল] তব নৃত্যকরী 
যেন মানসরোবর লহরী লীলায় 
উল্লাসে সম্ভরে সব অলকা স্বন্দরী | (৬) 
অথবা 'সমুদ্রদর্শন কবিতায় 
আপনার মনে ওহে উদার সাগর 
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই, 
প্রাণীদের কলরবে গোর চরাঁচর 
কিন্ত তব কিছুতেই:ভ্রক্ষেপ নাই । (৮) 
আহা সদাশয় সাধু উদাব অন্তবে, 
থাকেন মাপন ভাবে আপন মগন, 
জনতার কলকলে তাহার কি করে? 
প্রয়োজন জগতেব মঙ্গল সাধন । (৯) 
কেন তুমি পুণিমার পূর্ণ স্থধাকরে 
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায় ? 
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্‌ বস ভরে, 
হৃদয় উ্ুলে যেন চারিদিকে ধায়? (১ 
অথবা 'ঝটিকার রজনী” কৰিতার__ 
বিচিত্র হে লীলা তধ জগতেব প্রাণ ! 
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুন্ুম কাননে 
পশিয়ে রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান, 
চু্ধি চুগ্ধি ফুল ফুল প্রকল্প আননে ? (১১7 
তুই না শোকার্তের বিজন কুটীরে, 
কাতর করুণস্বরে শোক গান গাও, 
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে 
নয়নের তণ্ত অশ্রু মুছাইয়ে দাও । (১২) 
প্রভৃতি অংশ পাঠ করার পর “কৰির বিষয়ের গভীর প্রবেশ ক্ষমতা! 


৮৪ 


হয় নাই' বা “কবির অনুভূতি গভীরভাবে উতদ্দিক্ত হইয়াছে এমন 
লক্ষণ পাওয়। যায় না” প্রভৃতি উক্তি স্বীকার্ধ নয়। কবিতার হবল 
অংশ থেকে ইতস্ততঃ উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে “একটি লাইনও কবিতার 
রূপ পায় নাই+৯১ বলা সহজ । বোধ হয়) এভাবে যশন্বী যে কোন 
কৰি সম্পর্কেই বিরূপ প্রকাশ কর। হয়। কিন্তু সাহিতা সমালোচন। 
কোন সাহিত্যেরই আংশিক বিচার নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
সম্পূর্ণ সাহিত্যের বিচারই সমালোচকের কর্তব্য । সম্পগ্রভাবে “নিসর্গ 
সন্দর্শন' কবির অনুভূতিগভীরতাই প্রকাশ করে, যেমন প্রকাশ করে 
প্রকৃতি সম্পর্কে ভার বহু বিচিত্র চিন্তার ধারা । বিহারীলালের কাব্য 
ধারায় প্রেম থেকে প্রকৃতি-প্রীতিতে উত্বীর্ণ হওয়া আর প্রকৃতি- 
প্রীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা ইতিমধোই বুবার আলোচন। 
করেছি । আমরা দেখেছি ষে, প্রকৃতি-গ্রীতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরতাই 
শুধু নয়, তাকে আশ্রয় করে জগৎ এঁক্য সম্পর্কে একটা মিষ্টিক 
দুষ্টিও কবির গড়ে উঠেছে । যাকে 131517 561756 63061161705 
বলে, বিহাবীলালের তা যথেষ্ট পরিমানেই ছিল তাই ত্বার রচনায় 
নিবিশেষের ব্যঞ্জনা অনায়াসে ধরা পড়ে। অবশ্য একথ] আমরা স্বীকার 
করি যে কবি বিহারীলাল বক্তবে/র মধ্যে পারম্পর্ধ রক্ষা করে চলতে 
পারেন না। [কন্ত সেই অসংলগ্রতাও ভাব গভীর্তারই একটি দক! 

আগেই বলেছি যে, বিহারীলালের কবিসত্তার প্রকৃত মূল্যায়নে ষে 
ধল্লসংখ্যক সমালোচক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে ঠাকুরদাস 
মুখোপাধায় অন্যতম । কবির বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অসংলগ্নতা 
সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “কবি গোপনে, অল্লাধিক পরিমানে, এই 
প্রকৃতির গীত গাইতেন, কখনও কখনও অশরিরী স্বরূপের শরীর 
ছন্দোবদ্ধ ছারা গঠিতও করিতেন। যাহা গঠিত হইত, তীয় 
গীতম্বরূপের সর্বাঙ্গগঠনে তিনি সমর্থ ছিলেন এমনও বলিতে পারি ন!। 
গান শান্ত সংকীর্ণ, ধ্যান অসীম অনস্ত। অসীম সৌন্দর্য সসাম দ্বারা 

»স্ুব্যক্ত করিতে কে কবে পারিয়াছে' 1৯২ 
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কবি বিহারীলালের নিসর্গ সন্দর্শন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নভোমগুল, 
শীর্ষক চতুর্থ সর্গ থেকে 'ঝটিক। সম্ভোগ" শীর্ষক বন্ঠ সর্গ পর্যস্ত তিনটি 
দীর্ঘ কবিতার মধো কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের “মআাকাশ' ও “বৈকালিক 
ঝড় কবিতাদয়ের ছায়। দেখ। যায়। নিসর্গ সন্দর্শন+ প্রকাশের বন্ধ 
পূর্বেই 'স্ভাব শতক" কাব্যগ্রন্থ 'কৃষ্চন্দ্র মজুমদারের এ হছু*টি কবিতা 
প্রকাশিত হয় ফলে বিহারীলালের কবিতার মধ্ো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাৰ 
এসে পড়া অসম্ভব নয়! 

“নিসর্গ সন্দর্শনে কবি অক্ষরমাত্রিক ১৪ মাত্রায় পয়ারকে তাৰ 
বাহন কবেছেন, যুক্ত-ব ্ীনধবনির সদ্যবহারের উদ্দেশ্টেই । এই 
শ্রেণীর পয়ারের যে শোষণ ক্ষমতা রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করে 
যুক্ত বাঞ্জন ধ্বনির দ্বারা বৈচিত্র স্যষ্টিই এ ক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ । 
এখানে তাব উদ্দেশ্ট সাধনের জন্তা তিনি যেভাবে এ ছন্দকে কাজে 
লাগিয়েছেন, ঠাখ কিছু উদাহরণ নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে দেখা যায়- 

“বিষ গম্ভীর মুতি বিভ্রান্ত উদাস (১২২) 
টিজ্ল করিবে মুখ প্রতিভ। প্রভায় (১২৪) 
“দেবের ছুর্মভলম্কা প্বর্গ দ্বারকা” (২৩৭) 
'গ্রুলয় প্রলুণ্ত সেই মৃতি ভ়্কর? (২1৪০) 
'বঞ্ধা ঝটিকারে করি অতিতুচ্ছজ্ঞান” (৩1১৮) 
ধব্রদ্জের অণ্ডের মধ" খণ্ড অবিকল? (81১) 

এইভাবে বনু ছত্র উদ্ধত করে কবির ৮৬ মাত্রার ছন্দোরীত 
বাবহারের যুক্তিযুক্ত] প্রমাণ' করা যাঁয়। এ কথা কিন্ত প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না যে যুক্ত-ব্যঞ্জন ধবানর* স্মিত ব্যবহার [নিস 
সন্দর্শনকে অনেক বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্যপৃণ করে তুলেছে। 

বিহারীলালের.ভাষ। সম্পকে, পূর্ববর্তী গ্রন্থালোচনায়ঃস্সীকার করে 
নিয়েছি যে কোলকাতার কথ্য ভাঁষার কিছু শব্ধ ব্যবহাত হওয়ার দরুন 
স্থান-গরিমা বৃদ্ধি পেলেও কোন কোন [ক্ষেত্রে তা অবশ্যই শ্রুতিকটু, 

এবং গীড়াদায়ক হয়েছে। একথা কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে" 
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বিহারীলাল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই মখুস্থদনের ভাষারীতির 
নৈব্যক্তিকতাকে পরিহার করেছেন। মন্ময়ত! মুখ্য গীতিধমী কবিতার 
জন্য কবির চিস্তাজগতে ব্যবহৃত মাধ্যম যে ভাষা, তারই ব্যবহার 
সুসঙ্গত। কবি এই রীতির প্রবর্তন করে গীতিকবিতার সুস্থ সুন্দর 
একটি আভিজাতা স্থষ্টি করেছেন। চিন্তা ও প্রকাশ এক্ষেত্রে অভিন্ন। 
এই অভিন্নত1 বজায় রেখেও কিঞ্চিৎ 'গৃহিনীপনার সাগয্যে অবশ্যই 
শ্তিকটু অংশগালর মার্জনা করা যেত, যথাযথ বিগ্াতসর সাহায্যে 
ভাষা কাখ্যমূলয আরও বর্ধিত করতে পারত. সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে 
টক্তিটি এক্ষেত্রে বিহারীলাল সম্পকেও প্রযোজ্য, এএ'র প্রতিত। ধনী, 
কিন্তু গৃহিনী নহে ৮১৩ 

বিহারীলাল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্থপপ্ডিত ছিলেন । প্রাক £ 
ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতান্ুসারী ভাষা ব্যবহার ভা পক্ষে ছিল 
শাভাবিক। কিন্তু আত্মমগ্ন কবির ভাবপরিমগ্ডল রচিত হয়োছল 
স্তোতৎসারিত মাতৃভাষায় এবং তাঁও বিশুদ্ধ কেতাবী ধরনের ভাষা" 
ভঙ্গীতে নয়, (নিতাস্তই নিত্য ব্যবহার্ধ কথ্য ভাষায়। আর কবি 
বিহারীলালের ক্ষেত্রে কাব্যের বহিঃকরণ আর অন্তঃকরণ ছুটি পৃথকবস্ত 
নয়, এক এবং অভিন্ন ' আভিজাত্য ৰবঙজিত আটপোৌবে কথ্য ভাষার 
বাবহারে বিহারীলাল “য নব্য ধারার প্র্ত্তন করলেন, পরবর্তাকালে 
শরারই মাজিত আর পরিশ/লিত কপ রবীন্দ্রনাথ ও তাব উত্তরপুরুষদের 
মধো দেখা গিয়েছে। বিহারীলালের ভাষা সম্পর্কে ঠাকুরদাস 
মখোপাধ্যায়ের মতটিও স্মরণীয় । তিনি বলেছেন, "ভাষা, ভাবের 
অভান্তর হইতে স্বতঃনিসিত হইয়া! আসে। ভাবের সহিত তাহা 
অবিচ্ছিম্নভাবে সংমিলিত, যে কাবো তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহা 
শার্ধিক কবির কবিত1 1১১৪ 

কবিতার ভাষারীতিকে পরিত্যাগ'করে গছ্ে ভাষার মধ্যেই কবিতার 
সঞ্চার করবার চেষ্টায় বিহারীলালের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ । এ প্রসঙ্গে 
ভার 'পুনষ্চ' কাব্যগ্রন্থের স্বল্লায়তন ভূমিকাটি স্মরণীয় । 


৮৭ 


নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রবাদ ধর্মী 
ছত্রাবলীর অভাব নেই। যে ছত্রগুলি বিশেষভাবেই দৃদ্তি আকর্ষণ 
করে, তা হোল-_ | 


হায়, সে স্বখের কাল রহে অল্পন্গণ' (১1৪) 
"সফরী গণ্ডুষজলে ফর্করি বেড়ায়” (১1৮) 
ভালোবাসা এ জগতে কারে না মাতায় 

স্থখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে ? (২1১১) 
“বিধবা-যৌৰন যেন বিফলেতে যায় 1 (২১১) 


উল্লেখপঞ্জী 


উজ্জ্বল কুমার মজুমদার £ বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবঃ প:-১৬২ 
শজীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুনকুনার মুখোপাধায় : উ্নার্বংশ 
শতাব্দীর গীতিকাঁবতা সংকলন, ১ম সংস্করণ, ভূমিকাংশ, পূঃ ১. 
গোপীনাথ কবিরাজ : সাহিত্য চিন্তা, ১ম সংস্কবণ, প:৬৭ 
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ আধাঁঢ, ববীন্দ্র বচনাবলী (পঃ বঃ সরকার ), 
১৪শ খণ্ড. পৃঃ-৭৬২ 
শ্রীঅবিনাশ চক্রবভী £ উনি পিতার রচনাবলী দুইখণ্ডে প্রকাশ কবেন। 


কৰিব বশ লততিকাটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে ভ্রষ্টব |. ইনি কবি ছিলেন। 


হা 
ও 


১৭০ 


১৬৩, 


১৪, 


অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাবায, 
১ম সংস্করণ, পরিশিষ্টাংশের ৭খ) কাবা তালিক! দ্রষ্টবা। 
তাখাপদ মুখোপাণায় * আধুনিক রাজারা! ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৪ 
রি পা "১৪৩ 
রর & ” রী রী প:-১৪৫ 
0০02011176 17. 7 ১130/890 : ১11015051965 154 11175575210 
1011 02119 052 0207001105০ 0171৬2151 
[7:299) 12102111963, 10886 ৪ 
তারাপদ মুখেপোধ্যায় £ আধুণিক বাংলাকাব্য : ৪র্থ মুজণ, পুঃ ১৪৪ 
সমালোচন] সাহিত্য-সম্পাঁদক শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্পচন্জ 
পাল, ২য় সংস্কবণ, পৃঃ ২৭৭ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ সপ্মীবচন্দর, ববীন্দ্র রচনাবলী ( পঃ বঃ সওকাব ), 
১৩শ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-৯১৬ 
সমালোচন। নাহিত্য-সম্পাদক শ্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফ্পচন্তর 
পাল, ২য় সংস্কবণ, পৃঃ-৩০৩ 


উ৮” 


॥৫॥ 
বিহারীলালের বিঙ্গসুন্দরী'কে প্রেমমূলক ও প্রকৃতিমূলক কাব্য 
বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচকরা । এটি মোট দশসর্গে বিভক্ত 
কাব্য। এই কাব্যে কাব বঙ্গরমনীর যে রূপ বিভিন্নতার বর্ণনা করতে 
চেয়েছেন, কবির বক্তব্যে তা হোল-_ 
এ বজস্থন্দরী মাঝে, 
আটজন নারী রাজে, 
সহ প্রেম করুণা আধার । (১.5) 
স্ুরবাল।, চিরপরাধিনী, 
করুণ। সুন্দরী, বিষাদিনী, 
প্রিয়সখী, বিরহিনী 
'প্রয়তমা, অভাগিনী, 
এই মষ্ট বঙ্গ সামস্তিনী। ( ১1৫১) 
এই আট রকমের ভাবকল্পনায় কবি বঙ্গসীমস্তিনীদের দেখেছেন। 
এর সঙ্গে সাধারণ ভাবে যুক্ত হয়ছে "নাবী বন্দনা” নর্ষক একটি সর্গ। 
এরপর এই নটি সর্গকে স্থৃত্রবদ্ধ অবস্থায় প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভন্টাচাধের 
হাতে অর্পণ করা হয়েছে । এই বিশেষ উদ্দেখ্ুমূলক সগ্গটি 'টপহাবঃ 
নামক সগ। ৰ 
'পতৃ-তর্গন' শীষক প্রবন্ধে কাবপুত্র অবিনাশ চক্রবর্তী ষে সব তথা 
পরিবেশন কবেছেন তাতে জান। যায় যে কৃষ্ণকমল ভট্রাচাধ তার 
নিজের 'ব সুন্দরী” কাব্য গ্রস্থটিতে উপহার শীধক কবিতার তলায় বড় 
বড় অক্ষরে (লিখেছিলেন, 'এই সখ তাহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল 
উট্রাচাধ্য । এই কয়েকটি পদ্ভপঙক্তি কৃষ্ণকমল নিজের 06101610866 
এর মত জ্ঞান করেন এবং ৪10০ করেন। বেহারীর পদ্ঠ যদি স্থায়ী 
হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেকে যাবে, এই লোভে কৃষ্কমল এই 
টিপ্লনিটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন ।”১ 


৮৯ 


£ সাংসারিক জটিলতা আর কুটিলতায় মর্মবেদনা-গ্রস্ত কবির 
"হাহাকার দিয়ে উপহার? শীর্ষক প্রথম সর্গটি আরম্ভ। সংসারে সুখ 
নেই, শাস্তি নেই। সেখানে বসবাস করার চাইতে 'যথায় নগর গ্রাম 
নহে মানুষের ধাম, পড়ে আছ ভগ্ন অবশ্য? ব। 'শুম্থময় নির্জন শ্বাশান, 
*নিস্তদ্ধ গভীর গোর স্থান' অনেক বেশী শ্বাস্তিগ্রদ। কবির ভয় কুটিল 
চরিত্রের “মানুষলভ্তকে' যতখানি বাত্রে সর্পগে ততখানি নয়। কবি- 
মন আকৃষ্ট হয় বহির প্রকৃতির উদার প্রাঙণের দিকেে। ঝরপাব 
মোহময় পরিবেশ, সমুদ্রের দিগস্তবিস্তুত 'বরাট মৃত্তিতে দৃষ্টি নিবছ, 
রেখে তাবই বেলাভূমিতে, এমন কি দূর পল্লী গ্রামে চাষীদের মাঝে 
রয়ে, চাষীদের মত হয়ে" ও যে অনেক বেশা স্রখশাস্তি পাওয়া যায় সে 
বিষয়ে কবির বিন্দুমাত্রও সন্দেত নাই | 
বাক্তিগত জীবনে ক্ষোভ যদি অসংকোচে বন্ধুর কাছে কেউ প্রকাশ 
করতে প!রে তাহলে, হাপ ছেভে প্রান তর বাচে?। সিঙীত শতক”-এর 
মধ্যে শোনা গেছে বস্ধুব নিকটে ছুখ জানালে কমিয়! যায়, কিছ হায় 
হেন বন্ধু কোথা বল পাওয়া যায়? কিন্তু অসমবয়স্ক হলেও বন্ধুর মত 
বন্ধু পাওয়া গেল । কবি বিশ্বাস করেছেন এব সামিধো, স্রখ ছঠখেন 
সমপ্রানতায় তার বহুদিনের অভাব দুব হবে । প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বাসই 
[ কবিকে ভার প্রিয়তমবন্ধু কৃষ্ণকমল-এর কাছে টেনে এনেছে । তিনি 
ঢশুধু প্রিয়তম সখা সহ্াদ়ই নন, তিনি উদর হদয় বুদ্ধিমান বাক্তি 
আর দর্শন € সাতিত্ো ম্তপপ্ডিত। এই কৃষ্ককমল ভুট্রাচা সম্বন্ধে 
দ্বিজেজ্নাথ ঠাকুরের মত্বাটি বড সরস। তিনি রাজনারায়ণ বস্্রকে 
' লিখিত একটি পত্রে বলেন, 'কুষ্চকমল 15 206 যে সে লোক 176 15 ৪ 
7 16100016 12110৮, 00 17109 1007 00 1106 2130 180৬ 1 
16106 0100 1007 00 5115101 91] [111)£5 06 106.২ 
একে প্রতিভাবান, বুদ্ধিজীবী আর নিরহংকার বলে বর্ণনা! করেছেন 
[কবি 'বুছি' আর “হৃদয় আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী হলেও এছুটির 
প্রাধান্ত মদের জীবনে তাদের সম্বন্ধে.কবির মন্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য | 
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বুদ্ধি আর হদয়ে মিলন 
বড় স্ুশোভন, স্থুঘটন, 
বুদ্ধি বিছ্যতের ছটা, 
হৃদয়নীরদ ঘটা, 
শোভা পায়, জুডায় ছু জন 
কৰির বন্ধুগ্রীতি ছিল অত্যন্ত গভীর আর এই প্রা: সকার কৰি- 
জীবনকে বুল পরিমাণে প্রভাত করেছিল এ প্রীতি আবাল্য 
অনুশীলনের ফলগ এবং এটি তাই কবির চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য । ভবভূতিব 
উক্তি উদ্ধৃত করে করি বিহারীলাল স্থচনাতেই বলেছেন 'গোত্রেষু 
চন্দনরসোদৃশি, শারদেন্দুএব হুক্ছয়ে”, বন্ধুগ্রীতি শুধুমাত্র হৃদয়ানন্দকরই 
নয়, বন্ধুর প্রগাঢ় আলিজন শরারের তৃথ্রিদায়কও বটে। 
দ্বিতীয় সর্গের নামকরণ হয়েছে, “নারীবন্দনা” । বাংল কাবা 
ধারায় নারী প্রথম পর্যায় থেকেই উপস্থিত চর্যাপদ, কৃষ্তকীর্তন, 
মজঙকাব্যধারা, বৈষব ও শান্ত পদাবলী এখং এগুলির প্রায় সমান্তরাল 
জেোকসঙ্গীতের ধারার দিকে দৃষ্টি দিলে চোখে পড়ে নারী কখনে। দেবা 
কখনো মানবী 'মুতিতে তার [ব1চএ কর্তব্য পালনেব জন্ত সেখানে 
উপাস্থত থেকেছে । যাঁরা নিছক পৌরাণিক দেবীমূতিতে উপাস্থত 
তাদের সঙ্পর্ষে আলোচনার প্রয়োজন নেই! াকন্ত এখান থেকেই 
নার কাণ্কেন্দ্রে অপুব মুতিতে প্রতিষ্ঠিত $লেন। এ নারী গৃহচারিণী 
হয়েও রোম্যাটিক মানসম্পর্শে আদশের সৌন্দধ 'স্বগে গাতিঠিত 
প্রেয়ুসী শ্রেহসী হয়ে উঠলেন উনিশ শতকে । সমাজে শুধু নয়, 
কাব্যে ও সাহিত্যে নারীর মধাদ। সুপ্রতিষ্ঠিত হোল ।,এই শ্রদ্ধাবোধের 
উতৎ্ক মধুস্দন আর বিহারীলালের মধ্যে ম্ুৃম্পষ্ট। সামাক্তিক 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রে হোল নতুন দিগন্তের সুচন]। 
শ্ল. নানা। প্রসঙ্গে পুবেই আলোচিত হয়েছে. যে নারীজাতিৰ 
প্রতি চশ্রদ্ধাবোধ, ধর্মনীতির অধিষ্ঠাত্রী রূপে" নারীকে গ্রহণ, 
কৌতের ঞব দর্শনের প্রভাব । সেকালে ঠুঁয়ার্টমিলের চিন্তাধার! 
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অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র “দাম্যগগ্রন্থের মধ্যে এদেশের নারীদের 
সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন বিহারীলালের “বঙ্গ সুন্দরী, 
কাব্যে তার প্রভাবও কম নয়।৩ বিহারীলালের নারীচেতন! গার 
মানবচেতনামূলক বৃহৎ পটভূমিরই অংশ স্বরূপ। সমাজের পট ভূমিতে 
এই নারীচেতনার উন্মেষে রামমোহন-বিগ্ভাসাগর-কেশবচন্্র প্রভৃতির 
অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গেই নম্মরণীয়। নারীকে যথাযথ সামাজিক 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার পেছনে যে সসম্ত্রম চিন্তা ছিল তারই 
উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন বিহারীলাল । সেই চিস্তা কাল- 
ক্রমে কৃষ্ণকমলের সাহচধে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় 
শানিত হয়ে উঠেছিল । 'বঙ্গন্থন্দরী” কাবোর নারীচেতনাই শুধু নয়, 
কবির নারী সম্পক্কিত পূর্বাপর মানসিকতাটি সথসম্মাজিত উভয়প্রকার 
চিন্তারই ফল। 

নেহ, প্রেম, করুণ। ও দয়ার জীবন্ত গ্রাতমূতি নারী । তার ।বাভগ্ন 
গুণের কথা স্মরণ করে কবি কখনে। তাকে "চাদের কিরণ কখনো কাকে 
“নিশার নীহার+ কখনে। উধার আলো", “প্রভাতের ধীর শীতল পবন? 
কখনে। বা গগনের নব নীরদমাল। বলে আভাহত করেছেন। পুত্র, কন্তা, 
শ্বশুর শ্বাশুড়ি এই সব প্রিয় পরিজন নিয়ে যে সংসার তার কেন্দ্র- 
বিন্দুতে এই নারী । শুধু কি ঠাই? এই নারী মূজির মধ্যে শিব-প্ররিয়া 
উম আর কুষ্ণ-প্রিয় রাধাকেও প্রতাক্ষ করেছেন কৰি । এ নারী স্বান্িব 
আদিযুগ থেকেই নানী মৃতিতে নানা ভুমিকায় বেদ-পুরাণে। কাবা- 
ইতিহাসে, দৈনন্দিন জীবন-জম্পফিত সংসাবে ও সমাজে বিরাজমান]! । 

"নারী বন্দনা” শীর্ষক এই সর্গের প্রথম স্তবকটি-_ 

জগতে তুম জীবিতরূপিনী, 
জগতের হিতে সততরতা ; 
পুণ্য তপোবন সরল। হরিণা 
বিজন কানন কুন্ুমলতা। 
এ নারী গৃহলক্ষ্মী । কল্যাণধর্মের প্রতীক, মানবজীবনের প্রাণ 
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মূলে এ নারীর নীরব অবদান অসামান্য । কুটিলতার স্পর্শহীন 
প্রেম ও সারল্য-এর জীবন্ত-মৃতি। 
এই নারীর অবর্তমানে “মনিময় রাজপ্রাসাদ” বিষাদমগ্ন । আবার 
এর অধিষ্ঠান হলে কুঁড়ের ভিতরে কুঁড়েখানি তবু সাজে গো৷ ভাল ; 
তখন সে কুঁডেটিকে মনে হয়, যেন ভগবত কৈলাস শিখরে, বসিয়ে 
মাছেন করিয়ে আলে। বাঙ্গালীঘরের নারী মুন্ডিকে %ন কৈলাস 
'শখরে প্রতিষ্ঠিত করে তাতে মহিমার যে ব্যপ্তরনা আফর:প করলেন, 
বাংলা ধারায় তা সম্পূণ নতুন। 
নবজাগরণের অন্ঠতম 'বৈশিষ্ট্য এই নারী বন্দনা] ।৪ 
রবীন্দ্রনাথ যে নারীকে 'বৃস্তহীন পুষ্পসম” “নন্দন বা।সনী উর্বশী'তে- 
পরিণত করেছেন, বিহারীলাল দেখেছেন তাকে গহলক্দ্ীরূপে। 
কাব্যের আদিতে তিনি গুহলক্মী রূপে দেখ! দিয়েছেন অন্তে কবি 
সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে সংহত করে নিয়েছেন এ মৃতিরই 
মধ্যে । নারীকে তিনি দেবী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু 
বাস্তব জগতে এই নারীর যে কুৎসিত কও যে দেখা যায়, ও 
"ভালেন নি। 
নারীর বিন রূপ বধণনায় বিহার।লালের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । 
নারীকে তিনি পত্বীরূপে, পুত্র ও কন্ছার মাতারূপে, সেবাপরায়ন! 
গৃহিনী রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এইখানেই কবির চিন্তা তৃপ্ত হয় 
[ন। এই নারীকে তিনি জগন্মাতার মুতিতে দেখেছেন। কৰি তার 
“লুনার আলোয় দেখেছেন__ 
ছুখীর বালক ধুলায় ধূসর 
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ, 
ডাকিয়া! বসাও কোশের উপর 
আচলে মুছাও আনন বুক । (২৮) 
পরম করুণ জননীর মত 
ক্ষীর সর ছান। নবনী আনি, 
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মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত, 
গায়েতে বুলাও কোমল পানি ।৭(.২৯) 
এই যে বহুরূপিনী নারী, ধার সেবায়, নেহ-প্রেমে আর করুণায় | 
পর্থিবী সার্থক, তার হৃদয়বন্ত। তুলনীয় শুধু কুস্থম-কাননের সঙ্গে, কবি 
লিন “2 
হাদয় তোমার কুহ্গম কানন 
কত মনোহর কুস্থুম তায়, 
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন 
কেমন পাবন আববাস পায়। (১৪) 
নারীর নাহাত্ম্য সম্পর্কেও ক'ব মচেতন। এই নারীমূত্ি কৈলাসে 
উমারূপিনী । সেখানে-_- 
প্রেমের পাগল 'মহেশ ভোলা, 
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ 
ভাবে গদ গদ মানস খোলা। (৩৩) 
এই নারী রাধারূপিনী, কৃষ্ণের 'অভিলাধিতা “চিরন্তনী । ফর 
জনা-_ 
নিশিথ সময়ে আজও বজ্বানে 
মদনমোহন বেড়ান আসি, 
কালিন্দার কুলে দাড়ায়ে, সঘনে, 
রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশি। (৩৪) 
“অপর কেহ নাশীজাত সম্বন্ধ ইহার ম্তাষ উচ্চ আদর্শ কখনও 
সুভৰ ও 'অভিবযক্ত করেন লাই”*__সমালো5কের এই আভিমঙ 
এখশ্ঠ মানা । গাধুধেরও প্রতমূতি এই নারী । আবির ভাষায়-- 
মধুর তোমায় গলিত 'মাকার 
মধুব তোমার সরল মন, 
'ধুর তোমার চরিত উদার 
মধুর তোমার প্রণয় ধন। (৩৯) 
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এই অপরূপ মাধুর্ষের আটটি লিপি-প্রতিম। নির্মাপের বাসনা 
কবির । শিল্পী-কবির তাই প্রার্থনা-_ 
অয়ি মধুরিমে, লোচন পু্িমে 
সমুখে আমার উদয় হও, 
আকি আটখানি তোমার প্রতিমে 
স্থির হয়ে তুমি ধাড়ায়ে র* ' £8১) 
কবি কিভাবে এই প্রতিমা! নির্মাণ করতে চান ত্া্গ "বর্ণনাও 
“দিয়েছেন নিজেই, কবি বলেছেন,__ 
দেহের মনের চেহারা তোমার 
ভেবে ভেবে আজ হইব তোর । 
আচম্বিতে এক মাসিবে আমার 
আধ থুম্‌ ঘুম নেশার ঘোর (৪২) 
ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে 
যেমনি মুরতি স্ফুরতি পাৰে 
আপন। আপনি হৃদি দরপণে 
তেমনি আদর] পড়িয়া যাবে। 
ভাবতন্ময় মুহূর্তে এক একটি মৃত্তি যেভাবে কবির কল্পনা-পটে ধরা 
পড়বে, কবি 'সেভাবেই তাদের কাবাপ্রতিমা গড়তে £চান। ভাব" 
তন্মর়তা আর মাত্মবিভোরতার সংমিশ্রণে গড়তে চান নারী 
মৃতিগুলি । 
তৃতীয় সর্গের 'গুরবালা? শীর্ষক কবিতার পটভূমিতে আছে কণবৰন্ধ 
ক্ুষ্তকমল ভট্টাচাধ্য-এব নিখুত পারিবারিক চিত্র। এই পন্ছিনারের 
সঙ্গে কবির সম্পর্কটি ছিল নিবিড়। কৃষ্ণকমলের অগ্রন্ঞ বাধাকমন্স 
( ১৮৩৪-৬* ) ছিলেন বিহারীলালের সমবয়স্ক। কিন্ত বয়োকনিষ্ঠ 
কুণ্কনলের (১৮৪৯-১৯৩২) সঙ্গেই তার স্বগ্ভত। ছিল বেশী প দমাণে। 
কৃঝ্চকমল যে শীক্ষধী সম্পন্ন ও প্রতিভাবান ছিলেন সে কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হয়েছে। প্রেমিডেলী কলেজে অধ্যয়নের সময় তানি এক 
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বার দেশ ভ্রমণের জন্য পশ্চিমে চলে$যান। উৎসাহী পাঠকেরা এই 
হুই আ্াতার জীবনী “সাহিত্যসাধক চরিতমালার' মধ্যেই সংগ্রহ করতে 
পারবেন। 

'্থুরবাল। শীর্ষক সর্গটিতে 'উপরোক্ত কাহিনীগুলি কবি নিপুণ- 
ভাবেই বর্ণনা করেছেন। বাল্যে কৃষ্ণকমল কেমন ছিলেন সে প্রসঙ্গে 
কৰির উক্তি-_ 

ছেলেবেল। এই সরল সজনে 
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান, 
খুজিয়ে দেখিয়ে শিশু সাধারনে 
মিলিত না এর কেহ সমান । (২৬) 
আর এর অগ্রজ-_ 
পিছনে ছিলেন জ্ঞান গরীয়ান, 
দাদ। মহোদয় উদার অতি, 
বুদ্ধি বিভাকর পুরুষ-প্রধান 
সদ! কৃপাবান ভায়ের প্রতি । (৩০) 
“পাঠ সমাপন হতে ন। হতে বিদেশ ভ্রমনে উঠিল মন” আনব কৃষ্চকমল 
“পশ্চিম প্রদেশে সকের নবীন অতিথি হয়ে? চলে গেলেন এ সব কথা! 
বলতে কৰি ভোলেননি । জ্ঞোষ্ঠব্রাতা রামকমলের পরলোক গমনের 
চিত্রটিও বড় করুণ। 

কিন্ত আমাদের লক্ষা "স্থুরবালা” নামী বঙ্গবধূঃ কৰির ভাষায় 
'বঙ্গসুন্দরী' । কবিতাটি বন্ধুর পারিবারিক চিত্র হয়েও বন্ধু পত্বী 
স্বরবাল। চিত্র হিসাবে অসম্পূর্ণ নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকাধ্য 
ষে বন্ধুর বর্ণনা আর বন্ধু পত্বীর বর্ণনায় নিদ্দিষ্ট কোন পরিকল্পন। 
অন্ুম্থত হয় নি। ভাবভোল। কবির মনে কাহিনীর যে অংশ যেভাবে 
এসেছে, তিনি অনুগত লিপিকারের মত তা লিপিবদ্ধ করেছেন। 
বল্লাবাছল্য এই অসংলগ্রতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “গুহিনীপন।র 
'অভাব+) বিহারীলালের চরিত্রগত। 


৯৬ 


স্থরবালার কুমারীজীবনের চিত্রটি অপূর্ব। তিনি সে চিত্র অন্কন 
শুরু করলেন-_ 
একদিন দেব তরুণ তপন 
হেরিলেন স্ুরন্দীর জলে, 
অপরূপ এক কুমারীরতন 
খেলা করে নীল নলিনী দলে (১) 
এই “কুমারী রতন" স্বর্গের “অপ্দরী কিন্নরী” আর দেবদেনীদের স্সেহ 
ভালোবাসায় লালিত পালিত আর বধিত। কৰি অকুণচিন্তে ঘোষণা 
করলেন-_ 
তুমিই সে নীল নলিনী স্ন্দরী, 
স্থুরবাল। সুর ফুলের মালা ; 
জননীর হাদি কমল উপরি 
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা । (৭) 
অনুমানে বাধা নেই যে ইনি 'শ্যামাঙী” ছিলেন । কবি এরর বর্ণনায় 
ৰলেছেন-_ 
সীতার মতন সরল অস্তর, 
দ্রৌপদীর মত বপসী শ্যামা, 
কাল রূপে আলো করি চরাচরে 
কেগে। এ বিরাজে মুগুধা বামা? (১৪) 
স্রবাল। “হামা, হলেও অপরূপ রূপসী । তিনি শশাঙ্ক শ্যামিক?। 
কবি যখন এই বঙ্গন্বন্দরীর ধানে নিমগ্ন তখন মনে প্রশ্ন উদিত হয়-__ 
সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী, 
মানস-সরস-নীল-মৃণালনী কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ? 
এই রূপের ধ্যান অন্তরে দেহ-ভোগ-কামনা-হীন প্রেমের উদ্বোধন 
ঘটায় । কৰি বলেন-__ 
জনমে ন] মনে ইন্দ্রিয় বিকার পরম উদার প্রেমের ভাব, 
নাহি রোগ শোক জর] কদাকার, পুণ্যবান করে এ নারী লাভ। 


৯৭ 
বিহাবালাল-__৭ 


“ভাগ্যে ভার্ধ্যা এ-মত সুপ্রাচীন । এখানে তারই প্রতিধ্বনি । পুণ্যবান 
ছাড়া এমন সতীলক্ষ্মীকে পত়ীরূপে লাভ্‌ করা কল্পনাতীত। তবে কি 
ইনিই প্রেরণারূপিণী নারী ? আছ্ভাশক্তি 1 কবির মনে প্রশ্ন জাগে__ 

তবে যোগীজন বসি যোৌগাসনে নিমগ্ন ধ্যানে কারে ধেয়ায়, 

আচম্িতে আসি তাহাদের মনে কাহার মুরতি স্ফুরতি পায়। (৫৩) 

এ প্রশ্নের উত্তর এসেছে কবির মিষ্টিক অনুভূতি থেকে । কিন্ত 
তার জন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখনও জগৎ ও জীবনের 
কেন্দ্রগত মূলসত্যটি কোথায় সেই প্রশ্নে কবির সংশয় অভিব্যন্ত | 
এ প্রশ্নের উত্তর তীক্ষ মেধ। ৰ! তীত্র অনুভূতি-লব্ধ নয় তার জহ/ 
প্রয়োজন বোধির। সেই বোধির আকম্মিক বিকাশের মধোই 
মির্টকচেতন! কায়া-কান্তিময় হয়ে ওঠে। আমরা পরবতাঁকালে 
দেখব এই মিষ্টিকচেতনা কবিকে গুহায়িত সত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেয়ের 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 

তৃতীয় দর্গে প্রকৃতির চিত্র আছে, আর সেই সঙ্গে মান্ষের আর 
প্রকৃতির সমপ্রাণতার কাহিনী । “সঙ্গীত শতকে" এব প্রকাশ দেখেছি । 
এখানে এইটুকুই স্মরণীয় যে প্রকৃতি সম্পর্কে কৰির এই (বোধ 
মজ্দাগত। 

চতুর্থ সর্গের নামকরণ কবেছেন কবি "চিরপরাধিনী': এই 
সর্গের সম্পূর্ণ বক্তব্য কাব এই "ঁচব্পরাধিনী” নারীর স্বগতভাষণের 
আকারেই উপস্থিত করেছেন । 

এই নারী স্বশিক্ষিত। তাই অক্িত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার 
ছৃস্তর ব্যবধান তাকে অহরহ গীড়িত করে। সংসার সম্পর্কে তার 
অভিজ্ঞত। অত্যন্ত তিক্ত, [কন্ত জীবনে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সে নিঃসন্দিগ্ধ। যেদিন এই রমণীকে তার ল্বামী পুস্তক উপহার 
দিয়ে বলেছেন-_ 

** ** এ এক আরশি 
স্থির হয়ে যত চাহিয়। রবে, 


নিট 


ততই ইহারুঁভেতরে প্রেয়সী 
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে। (২৮) 
শুধু তাই নয়। (তিনি এও বলেছিলেন যে, জ্ঞানার্জনের সাহায্যে 
নুখের পথ” আবিষ্কৃত হবে, আর “ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার” । এরই 
ফলে মানুষ সুখী হতে পারবে । আজ এই রমণী আস্তরিকভাবেই 
বিশ্বাস করেন যে গগ্রস্থ আলোচন। করিলে যতনে,. ৬গর. জ্ঞানের 
উদর হয়” ডঃহরেন্্র মোহন দাশগ্প্ত মনে করেন যে, এই উদারজ্ঞান 
বলতে কৰি ৯/০3:60) €১0%175986 কেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন 1৬ 
নমকালান সমাজাচত্রটি কিন্ত এই সর্গে শ্পরিষ্ষুট । নারীকে 
পিঞ্রাবন্ধ পাথাই;ছিল ছে সমাজের রীতি । তাই সে নারীর. সঙ্গে 
বহির্জগতের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। এই নারীর খেছদাক্তি _-. 
কারার বাহরে ন। জানি কেমন 
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে, 
স সকল যেন মেরুর মতন 
অজান। রয়েছে আমার কাছে। (২২) 
শুধু কি তাই? আব একটি স্তবক উদ্ধৃতিযোগ্য । সেখানে 
বর্ণনাটি সেকালের স্বামীদেবতাদেরই । তারা 
বাহিরে ইহারা সহয়ে সহিয়ে 
শ্লেচ্ছ পদাঘাতে পিধিত হন, 
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আমিয়ে 
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন। (২৪) 
এষে সত্যনিষ্ঠ চিত্রাঙ্কন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের পক্ষে 
যতই লঙ্দীজনক হোক ন কেন, কব্য, নির্বুদ্ধিতা আর নিষ্ঠুরতার এই 
চিত্রকে অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত বলা উপায় নেই। 
এই সর্গের মূল্যও সৌন্দধ এবং নারীশিক্ষা' সম্পর্কে কবির স্থৃম্পই 
মতবাদের অভিব্যক্তিতে। অনেকগুলি স্তবককে আশ্রয় করে জ্ই 
মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নারীশিক্ষা! ও নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার 


৪3 


বিষয়ে কবির বক্তব্য আমরা আগেই শুনেছি আর সংক্ষেপে 
আলোচনাও করেছি। এখানে শুধু একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের 
দি আকর্ষণ করব। 
প্রকৃতশিক্ষা শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই সীমিত নয়। সে শিক্ষা 
মূল্যবোধকেও উদ্দীপ্ত করে। আর শিক্ষিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনে 
উদ্বুদ্ধ করে আজকের এই স্বাধিকারপ্রমত্ততার যুগে কর্তব্যপালনের 
প্রশ্ন অবান্তর বলেই বিবেচিত। যে নারী চিরপরাধিনী, যার সঙ্গে 
আপন অন্দরমহলের বহিঃস্থিত পৃথিবীর কোন সম্পর্কই নেই, সেও- 
কিন্ত চিন্তা করেছে-_ 
জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে, 
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়, 
সেই মহাক্ষতি পুরায়ে ন। দিয়ে 
কার বল সুখে নিদ্রা হয়? (৩৯) 
এই বক্তব্য প্রকাশের অন্তরালে যে উদার আর কর্তব্যপরায়ণ 
মানমিকতাটি সক্রিয়, তার প্রতি অন্তর স্বত:ই শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। 
এযে কবি বিহারীল1লেরই স্বগতোক্তি তাতে সন্দেহ নেই। আমর! 
“সঙ্গীতশতক'-এর মধ্যে কবিকে বলতে শুনেছি-_ 
রাশি রাশি দ্রব্য কত 
নাশিলাম ক্রমাগত, 
কতলোক-পরিশ্রম 
করিলাম ক্ষয় । 
দিতে সেই ক্ষতি পুরে 
চেষ্টা কর। থাক দূরে 
সে সকলে একেবারে 
যেন দৃষ্টিহীন ! (৭৭) 
বঙ্গনুন্দরী” কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় যে স্তবকটি 
পরিত্যক্ত হয় তা হল-_ 


১৩০৩ 


বেড়ি খুলে নাও প্রাণে যাই মার! 
তোমাদের মন স্ুখেতে থাক, 
আমাদের পাপে ম্লেচ্ছ হ্রাতআ্মার। 
উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া যাকৃ। 
এই স্তবকটি পরিত্যাগের কারণ মনে হয় তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের 
মধ্যেই নিহিত আছে । উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট দশকে .এ ধরনের উক্তি 
রাজদ্রোহমূলক বলেই চিহিত হত। কারও পরামর্শে কবি হয়ত 
দ্বিতীয় সংস্করণে সেইজন্যই এই স্ভবকটি বর্জন করেছিলেন। 
পঞ্চম সর্গে কবির মানসপটে চিত্রিত হয়েছে করুণার প্রতিমৃতি 
নারী, আর তারই নিপুণ চিত্রণ ঘটেছে “করুণাম্ুন্দরী” কবিতায়। 
ডাঃ উজ্জল কুমার মজুমদারের মতে কৰি “করুণানুন্দরী'র প্রেরণা 
পেয়েছেন বায়রনের 01১1106 [78101] থেকে ।৭ অবশ্য সর্গারস্তেই 
বায়রন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন কবি। 
প্রতিবেশীর ঘরে মাগুন লেগেছে, “স্ুকুমারী বালা'র হৃদয় তাই 
হুঃখে পরিপূর্ণ অথচ যতটুকু সাহায্য এই মুহুর্তে করতে পারলে 
প্রতিবেশীর উপকার হয় তার তা করার শক্তি নেই। এই অসহায় 
অবস্থার উপমাটি লক্ষণীয়-_ 
যেন মৃগশিশু সজল নয়নে, 
দাড়িয়ে গরির শিখর “পরি, 
এ্রাসে দাবানল গ্ভাখে দূর বনে, 
স্বজাতি জীবের বিপদ ম্মরি। (১০) 
করুণার জীবস্তমৃতি এই কিশোরীকে কৰি কখনে। “স্রবালা 
কখনে। 'দেববাল।' বলে সম্বোধন করেছেন, বলেছেন-__ 
তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ 
অমূল্যরতন নাইগো৷ আর, 
সাধনের ধন এ নৰ রতন 
হৃদি মালে! করি রহিবে কার ! (১৫) 
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কৰির আশিসও বধিত হয়েছে অকৃপণ'ভাবে এই “করুণা সুন্দরী*র ওপর-_ 
দেখো-বিধি এই সুকুমারী বাল! 
চিরদিন যেন স্থখেতেুরয়। (১৬) 

“করণ শব্দটি আভিধানিক অর্থে দয়া” বা! “অনুগ্রহ হলেও 
ভারতীয় এ্তিহ্যে তাঁর বিশিষ্টার্থক রূপটিই কৰি গ্রহণ করেছেন । 
এ “করুণা” আর সেই হৃদয়-ওদাধ সমার্থক, যে গুদার্য আত্মার 
গভীরতম আর উচ্চতম ক্ষমতায় প্রতিষিত। স্থান, কাল ব! পাত্রে 
তাই এর প্রকাশ সীমিত নয়। উদার নীলাকাশের মত সমস্ত পৃথিবীর 
জড় ও চেতন বন্তুপুঞ্জকে আপনার “ন্রহপূর্ণ অন্তরের মধ্যে আবৃত করে 
রাখার বাসনাই গুকৃত্তপ্ক্ষে করণা। বৌদ্ধরা একেই বলেছেন 
ধব্রন্মবিভার” ! বিহারলাল, 015:105 7781:010 থেকে প্রেরণা সংগ্রহ 
করে থাকলেও “করুণা” অভিধাটি প্রয়োগের পেছনে এই সুপ্রাচীন 
ভারতীয় এতিহ্যানুসরণটি স্পষ্ট! 

পঞ্চম সর্গে চতুর্থ যে নারীমৃতি কবি কল্পনা করেছেন, সে নার 
পরতিত্েম-বঞ্চিতা, তাই সে “বিষাদিনী”। 'সে রমণী রূপসী । কবির 
র্ণনাটি এক্ষেত্রে অপূর্ব_ 

স্বঠাম শরীর "পেলব লতিকা, 
আনত স্থুবম। কুন্থুম ভরে, 
চ'চর চিকুর নীরদ মালিক। 
লুটায়ে পড়েছে ধরণী” পরে। (৩) 
সী কঃ সঃ চু 
আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন 
আধই অধরে মধুর হাসি, 
আধ ফোটো ফোটে হয়েছে কেমন, 
কপোল-গোলাপ-যুকুলরাশি । (৯) 

উদ্ধৃত তৃতীয় স্তবকের মধ্যে কুমার সম্ভবে'র পার্বতী-বর্ণন!র ছায়। 

দেখা যায়। সেখানে কালিদাস বলেছেন-_ 
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আবঞ্জিত। কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসোবসান। তরুণার্করাগম্। 
পর্যাপ্ত পুষ্পত্ভবকাবনত্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। (৫8) 
এই বরূপলাবণ্যবতীর সঙ্গে প্রকৃতির অভিন্নাত্ম রূপটিও দর্শনীয় । 
রূপবিহবলতা প্রকৃতির মধ্যেও পরিন্ফুট হয়ে উঠেছে-_ 
আননের পানে সরমবতীর 
স্থির হয়ে চাদ চাহিয়ে আজে, 
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর, 
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে। (১০) 
এই বালিকার সঙ্গে পিতামাত। বিবাহ দিলেন এক বর্ষীয়ান 
চরিত্রহীন পুরুষের, কৰির ভাষায় এক 'ধাডড়া ভাঙড়া বেদড়া বরের? । 
বালিকার তঃখে কবি বত দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন, আর শেষে প্রার্থনা 
জানিয়েছেন-_ 
কোথা ওগো কুলদেবতা সকল, 
নন্ুকূল 5ও ইহার প্রতি। 
ববষিয়ে শিবে সুধা শাস্তিজল 
ফিণাও সতীর পাত্তর মতি। (২৫) 
বঙ্গললনার তদানীন্তন ছুংখ-দুর্দশার আব এক বাস্তব চিত্র কৰি 
একেছেন এই সর্গে' সমকালীন সমাজে বহুবিবাহ আর বাল্যবিবাহ 
প্রথা কীভাবে বালিকাদের সর্বনাশ ঘটাত, কবিতাটিতে তারই ইঙ্গিত 
মাছে। এইট মনোভঙ্গীকেই আমরা কবির সমাজসচেতনতা ও 
নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলে চিহ্নিত করেছি। 
পঞ্চম কল্পিত নারীমুত্তি প্রিয় সখী?র বর্ণনা সপ্তমসগগে। এ নারী 
অসহায়ের আশ্রয়, শোকগ্রস্তের সান্ত্বনা, ছঃখময় পৃথিবীতে আনন্দের 
আলোকবতিকা। প্রকৃতির সঙ্গে এ নারীর সমপ্রাণতা লক্ষণীয় । 
কৰি প্রিয়সতীর ব্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন-_ 
প্রকৃতির চারুশোভ। দরশনে, 
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন, 
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ধাড়াইয়ে থাক মপন নয়নে, 
হীরক প্রতিম। ঈাড়ায়ে ষেন। (১১) 
হীরক প্রতিমা” অভিধাটি সযত্বে চিস্তার যোগ্য । চিরাচরিত 
“ম্থবর্ণ প্রতিমা উপমানটি বর্জন করে, 'হীরক প্রতিমা? ব্যবহার করে 
কবি নারীর গৌরকাস্তি, ছুর্ণভ গুণের সমাবেশ প্রভৃতির দিকে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাছাড়। এ শবের ব্যবহার নারীর 
প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধকেও সযত্বে প্রকাশ করেছে। 
যে পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, সেখানে "প্রিয় সখী? যেন 
অস্তত্বলাভ করে-_কবি-কামনার এই আস্তরিক দিকটিও অকৃত্রিম 
ভাবে প্রকাশিত হয়েছে । প্প্িয়সধীর প্রতি কবির আকর্ষণ পরম 
তক্কের “সাধন ধনের, প্রতি আকর্ষণের মতই। “কাননে কুস্থুম 
হেরিলে যেমন, ভালবাসে মন আপনি তারে” অথবা যেমন সুধাকর 
শোভে আকাশ উপরে, পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায়_এ ক্ষেত্রে কবি- 
মনে প্রিয়সখীর” দর্শনও সমপর্যায়ের আনন্দবিধান করে । ভবভূতি 
থেকে উদ্ধৃতি :দয়েছেন, 'আতগ্ত জীবিতমনঃ পরিতর্পণোমে 1 
জীবিতাবস্থায় বেদনা ক্রি মনের তৃপ্তিবিধায়িনী এই প্রিয়সখী। কিন্তু 
এর জন্য প্রয়োজন আদর্শরূপিণী এই নারীমৃতিকে অন্তরে স্থাপন 
করে শ্রদ্ধানম্রচিত্তে ধান কর]। কবির ভাষায়-_ 
যেমন পরম ভকত সকলে 
মারাধন। করে সাধন ধনে, 
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে 
ভাবি আমি বসে মগন মনে । (৩) 
রি সগ্গে “বিরহিণী” নারীর কল্পনাটিও বাস্তবতামণ্ডিত। স্বামীর 
প্রেমময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে সীমাহীন হুঃখে কালযাপন 
করছে এই রমনী । শ্বামী-বিচ্ছেদ-কাতর অন্থৃতপ্তা এই “বিরহিণী, 
বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ আর স্পর্শের মধ্যে শ্বামীসান্গিধ্য 
অনুভব করছে। স্বামী সম্পর্কে তরুলতা, গগন পবন গিরিনদী 
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সকলের কাছে তার কাতর জিজ্ঞাসা, তামরা না জানে! এমন নয, 
বল তোমর1-_“কোথা গেলে আমি পাইব তারে । 
অত্যন্ত ম্বাভাবিকভাবেই রামায়ণের মধ্যে সমপর্যায়ের একটি 
বর্ণনা মনে পড়ে । মারীচকে হত্যা করে রাম-লক্ষ্ণ তাদের পর্ণাশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু সেখানে পদার্পণ কর! ম!এই যেন বিশ্ব- 
প্রকৃতির হীহাকারধ্বনি শ্রুত হল। আরণ্য প্রকৃতিণ সে রোদন- 
ধবনর সঙ্গে রামচন্দ্রের বিলাপ মিশ্রিত হয়ে “স্সিগ্পল্পব সংকাশ। 
'গীতকৌষেয় বাসিনী” সীতার ভম্ ত্রিভূবন অশ্রু বিসর্জন করেছে । 
কুরুবক, বকুল, অশোক কণিকার প্রত্যেকের কাছে অশ্রুকাতর প্রশ্ব-_ 
করুণা করে বল আমার সীতা কোথায় ? *প্রয়াং যদি বিজানাসি 
নিঃশংস্কং কথয়ন্বমে ।” বাল্ীকি প্রশ্নের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে 
দিয়েছেন, বৃক্ষতরুলতা।, পশুপক্ষীর গণ্তী ছাড়িয়ে। সীতার জন্য রামচন্দের 
উদ্বেগাকুল প্রশ্ন সূর্য ও বাতাসের উদ্দেশ্যেও উচ্চারিত হয়েছে। 
বিহারীলালের ।বিরহিণী” স্বামীর জন্তও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে 
বৃক্ষলতা, গগন-পবন, গিরিনদীর কাছে প্রশ্ন করেছে 'বল কোথা মোর 
পতিপ্রাণধন', তার বিরহে সতীনারীর যে প্রাণধারণ সম্ভব নয়। 
হতাশায় যখন মন ভেঙ্গে পড়েছে তখন এ বিরহ্ছিণী প্রাণত্যাগ করতে 
চেয়েছে । বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছে ধরণীর ন্মেহময় কোলের 
মধ্যে । 
“বিরহিণীঃ সঙ্গের আদি আর অস্তে বথাক্রমে তিনটি আর ছঃটি 
গীত যুক্ত। তার প্রথম তিনটির স্থুর বিষাদাত্মক, কিন্তু অস্তের 
সংগীত ছুটিতে শ্বামীর সঙ্গে মিলনের ফলে ম্ানন্দময়ত। প্রকাশিত | 
সপ্তম মৃতিকল্পন। “প্রিয়তমা নারীর । লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কবি- 
পত্তীই কৰির বর্ণনীয় প্রিয়তম নারী। পুত্র অবিনাশকে উপলক্ষ্য 
করে কৰি বাৎসল্যন্সেহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিয়তম পত্বীর উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রণয় বা ভালোবাস! যে পিতা 
'সাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, সেকথা বিস্মৃত হননি কৰি । সে 
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যেন জীবনে প্রেমের বা ভালোবাসার উষালগ্র। এরপর নবাগতা পত্বীর 
দাম্পত্যপ্রেম গড়ে ওঠে । এর আস্বাদ ভিন্ন, কিন্তু এর পূর্ণতা সম্ভান 
জন্মের পর। স্বয়ং কৰি পিতার প্রতি কেন গভীর ভাবে আকর্ষণ বোধ 
করেন তারই মূল্যায়ন করতে পেরেছেন আপন পুত্রের কথা ভেবে। 
“সেই সুখ” অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি আকরণজনিত সুখ এবং বাৎসলা 
সহজাত “এই সুখ" কবির কাছে এখন সমাথক হয়ে গিয়েছে । 
কবিপত্বী যখন জননী হননি তখনও তিনি কবির জীবন আনন্দময় 
কবে রেখেছিলেন, কিন্তু জননী হয়ে যেন তার গৌরব অনেকখানি 
বধিত হয়েছে । আজ মাতৃত্বের স্পর্শে ভার সৌন্দষের মধো নগীয় 
হ'ষমার আভাস পরিবাণীপ্ত ' এই ম.তৃমুত্তিব সামনে কানব ভক্ত- 
জনোচিত শ্রদ্ধানিবেদন লারীঞ্জাতি সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গীটিকে 
সম্পর্ণভাবেই উন্মোচিত করেছে । সম্তান কোলে কবে কবিপত্রী যখন 
আসেন, কবির মনে হয়_- 
যেন উধ্ধাদেবী আসে আলো কার 
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে (১৩) 
প্রিয়তম পত়্ালাভ 'যুগধুগাস্তের তশের ফল? । ইনি শুধু নম 
সহ্ছচরী নন, ইনি গ্াহণী, সচিব, জ্লিত-কলাবিধির সহসাধিক।। 
কবির কথায়-_ 
বিপদে বান্ধব পরম সহায়, 
সখী আমোদিনী আমোদসেবাী, 
শান্ত অন্তেবাসা ললিতকলায় 
সনাধি সাধনে সদয়! দেবী । (৩৩) 
এই পংক্তি চতুষ্টয়ে কালদাসের যে প্লোকাংশের ছায়। দেখা যায় 
সেটির সম্পূর্ণ উদ্ধাত আছে, বন্ধু বিয়োগ" কাব্যের সরলা” নামক তৃতীয় 
সর্গেব শিরোদেশে। সে শ্লোকটি হোল-__ 
গৃহিণী: সচিবঃ সখীমিথঃ 
প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ। 
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করুণাবিযুখেন মৃত্যুনা 
হরত। ত্বাং বদ কিংন মে হুতম্‌॥ 
এটি রঘু বংশের অন্তত ইন্দ্রমতীর তিকোধান রাজ] অজের |বলাপ- 
মূলক অংশ। ইনি মাতৃরূপিণী সেবায়, মর্মসজিণী হাস্তেলাস্ডে ! 
কবির ভাষায় এ'র পরিপূর্ণ চিত্রখানি-_ 
সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী 
স্বরপ্ের জ্যোতি মুরতিমতী, 
মানস-সরস-বিকচ নলিনী, 
অ!লয়-কমল। করুণাবতী : (২০, 
ইনি শুধু গাঁ আনন্দের মত্যাপ্রাতিমাই নন, ইনি একাপারে গুহলক্ষী 
এবং সাঁরত সাধনার প্রেরণাদাত্রীও বটে। বিলত্ুদ্দবী? শুধু “এজন 
কাব ধারায় সম্যত্তম সংযোজন মাত্র নয়, বাঙাল) বধূ সম্পর্কে মিষ্টিক 
চেতনাব এই অপূর্ব প্রকাশ তাকে এক মহৎ মর্ধাদায় প্রাতিষিত করেছে। 
যে প্রেমচেত নাকে আশ্রয় করে কবি মিষ্টিক চেতনায় উত্বীর্ণ হয়েছেন 
সে প্রেমচেতনা প্লেটোনিক নয়। প্রিয়তম পর্বীব আধারেই সে 
চেতনার প্রকাশ, বিকাশ ও পব্ণিতি। কাব্য-স্থষ্টির ক্ষেত্রে কবির 
প্রেরণাদাত্রী কবিপত্বী। কাঁব বলেছেন-_ 
নিস্তব্ধ 'নিশায় লেখনীর মুখে 
গাথিতে বসিলে বচনাহার, 
তুমি সরম্বতী দাড়াও সমুখে, 
খুলে দাও চোখে ত্রিদিবংদ্বার । (৩৬) 
কাঁবর একটি বিশেষ মানসিকতা যত্ের সঙ্ে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । 
কবি-পত্বীর প্রতি কবির আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র । অবশ্য বপ ও গুণের 
অপূর্ব সমন্বয়ে যে নারীর চিত্র লেখ" আশ্রয় করে পরিস্ফুট, সেই চিত্র 
ধার, কাব প্রতি তীব্র আকধণ থাকাই স্বাভাৰিক। কিন্তু এই আকর্ষণ 
মোহ নয়, মুক্তি। এই আকর্ষণ ভোগে অসম্পূর্ণ, ত্যাগেই তার পূর্ণত1। 
পতীপ্রেম পৃথিবীকে নতুন ভাবে অর্থান্িত করে তুলেছে। কবি বলেছেন-_- 
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বিষ জগৎ তোমার কিরণে 
বিরাজে বিনোদ মূর্তি ধরি, 
কে যেন সম্ভোষে ডেকে আনে মনে, 
যেন স্ুধারসে হাদয় ভরি । (২৬) 
সীমা থেকে কিভাৰে অসীমান্ুভুতিতে উত্তীর্ণ হতে সাহাব্য করেছে 
এই প্রেম, সেটিও লক্ষ্য করার মত-_ 
চরাচর যেন সকলি আমার 
নারী নরগণ ভগিনা ভাই; 
আননে আনন্দ উথলে সবার 
গ*লে যায় প্রাণ যেদিকে চাই। (২৭) 
এ স্তবকগুলির ব্যাখ্য। নিশ্্রয়োজন । শুধু স্মরণ রাখ! দরকার যে 
এই প্রেমময়তার দৃষ্টিতেই প্রকৃতিপ্রীতি স্থষ্ট। এই স্বীকৃতি আমরা 
“সঙ্গীত শতকের মধ্যেই পেয়েছি । এখন এইখানে রইল প্রায় এক- 
দশক পরের রচন। 'সারদানঙ্গল'-এর ভাষ্য ৷ “মৈত্রী” আর “প্রীতি কবি- 
ব্যবহৃত এই ছুটি শব্দকে আমরা এখন থেকেই মানৰ প্রেম ও প্রকৃতি 
প্রীতি বপে গ্রহণ করছি । আমর যতই অগ্রসর হতে থাকব ত৩ই এ 
ধারণ। পরিপুষ্টি লাভ করবে । 
দশম-সর্গে অষ্টম নারীমৃত্তি “অভাগিনী'র চিত্র অক্ষিত। খোধহয় 
কবির এ ধারণা ছিল যে একাধিক কারণেই নারীকে অভাগিনী আখ] 
দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পৃৰ পরিচিতা৷ "চিরপরাধিনী?, 
“বিষাদিনী” আর বিরহিণী'রাও নিঃসন্দেহে “অভাগিনী। নাবীর 
দুর্ভাগ্যকল্পন! করতে গিয়ে কবি সাংসারিক ও লামাজিক হুদয়-হনতার 
বিভিন্ন দিক ভেবেছেন। এই “অভাগিনী? সম্পর্কে কবির ইঙ্গিত, 
“তিপত্রহস্তা৷ গর্ভবতী নারী? । 
প্রবাসী স্বামীর কাছ থেকে প্রণয়লিপি এসেছে এ ধারণায় গভীর 
আগ্রহে পত্রটি পাঠ করার পর পত্রী জেনেছেন ভার স্বামী দ্বিতীয়বার 
বিবাহে বহ্ধপরিকর। অবশ্য “উদার স্বামী লিখে পাঠিয়েছেন যে 
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'লাগিবে যে ধন ভরণপোষণে দিবে তা সকলি?। শুধু উভয়ের সাক্ষাৎ 
আর হবে না। কিন্তু একথাও তিনি জানিয়েছেন যে নবনির্বাচিত 
পত্বীকে ন। পেলে ভার পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব নয়! 
কাহিনীর সুত্রপাত করতে গিয়ে কবি বড় নিপুণভাবে রামায়ণের 
স্থপরিচিত করুণ কাহিনীটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীর্ঘকাল অবর্ণনীয় 
হুঃখ যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট সীত। অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন । একটি বিশেষ 
মুহে যখন তিনি রামচন্দ্রেব সপ্রেম আহ্বানের প্রতক্ষায়। তখনই 
এলে। বনবাসে যাবার নির্মম আদেশ। এই অভাগিনী ভবুও সীতাকে 
ভাগ্যবতী মনে করেন কারণ-_ 
নিরমি ভোমার সোনার মূরতি 
বসালেন পতি আপন বামে । (8) 
আর এই অভাগিনীর স্বামীর বামে বসবে তার নবাগতা সপত্ৰী। 
'অভাগিনী” গুরাকালের অভাগিনী সীতাকে স্মরণ করেছে তার 
করুণতম মূহুর্তে । | 
বছবিবাহপ্রথা যে সমাজে প্রচলিত ছিল সে সমাজে 
বসিবে সতিনী, হানি হাসি আদি পতির পাশে--এমন কিছু 
নতুন ৰা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ করান জন্য 
স্বামী প্রস্তত এই সংবাদ জেনে আমাদের “অভাগিনী' তাই শুধু 
বলেছে-_- 
কারো! দোষ নাই, কপালেতে করে, 
নহিলে তেমন, এমন হয়। 
নিমগন হয়ে মুধার সাগরে 
হলাহলে কার পরান দয় ? (১০) 
এই হতভাগিনী রমণীর মাতার মৃত্যুর পর তার পিতাও দ্বিতীয় 
বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন, কবিতায় তার উল্লেখ আছে। 
দশ-সগের বিভক্ত “বঙ্গসুন্দরী, কাব্যকে “প্রেমমূলক' বা প্রকৃতি 
প্রেমমূলক" বলে চিহ্নিত না করে নারী বর্ণনামূলক কাব্য হিসাবে গ্রহণ 
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করাই সঙ্গত। শোভন ও সঙ্গত হয় শুধু “অঙ্গন! কাব্য বলা, অব্য 
একটু পরিবতিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। 

মহাকবি মধুস্থদনের 'ব্রজাঙ্গনা' আর “বীরাঙ্গনা” কাব্য প্রকাশিত 
হয় যথাক্রমে ১৮৬১ও ১৮৬২ শ্রীষ্টাকে। এই ছু'টি কাব্য সম্পর্কে 
মাচার্ধ সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি স্মরণ করাই যথেষ্ট । তিনি 
বলেছেন, “ব্রজাঙনা'য় বাঙ্গাল সাহিত্যের চিরকাপ-এর 'একমাত্র 
বিরহিণীর একতান, বারাঙ্গনায় সংস্কৃত সাহিত্যের দূবকালের 
বিদেশিনীর ছায়াসহ মনম্ষিনীদের নান। অন্থুধাগ ৮৮ আর আমাদের 
আলোচ্য "বঙ্গমুন্দরী' কাবে) সমকালীন বঙ্গলনপনাদের বিরহঘথিত 
দীর্ঘশ্বাসের করুণ ধ্বান “অঙ্গন।' কাব্যধারায় নবতর সংযোজন । 

'বঙ্গন্ুন্দরী' কাব্য যখন প্রথম প্রকাশিত হয় ( ১৮৬৭-৬৯ ) তখন 
তাতে "মোট নটি সর্গ ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দিতীয় সংস্করণ 
প্রকর্মশিত হয়, তখন কবি লিখলেন “সুরবালা নামে একটি সর্গ | নতুন 
সন্নিবেশ পরাধনী' নামক সগ্েরি একটি কাবতা। ত্যাগ এবং অন্যান্য 
সগের কোন কোন কবিতায় কোন কোন পদ পরিব্তন করা হইল, 
যাই হোক অঙ্গনা' কাবা ধারায় “বঙ্ন্ুন্দরী? 'যে একটি মুল)বান 
সংযোজন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । ভাবের গভারতায় ভাষার 
'সারল্যে, ছন্দের রমণীয়তায় এবং গীতিধমিতার সাবলীল প্রকাশে 
ণ্বঙ্গনুন্দরী” অনবগ্ধ । “গরবাল। পরবর্তীকালে রচিত ও সংযোজিত : 
তাই তার রচনায় ভাব ও ভাষায় পাঁরণতি ব। পরিপন্কত। অনেক বেশী । 

“চিরপরাধিনী,এবিরহিণী' এবং অভাগিনী” 0805 1000,01083৩ 

বা নাটকীয় মনোকথন শ্রেণীর কাব্য! আচার্য সুকুমার সেন একে 
ভনিক। কাব্য" বলেছেন। এগুলির নাটকীয়তা! কাহিনীর আকম্মিক 
সুত্রপাত আর সমাপ্থিতেই শুধু নয়, তাদের আবেগ প্রাবল্যের মধ্যেও 
নিহিত। 

অঙ্গনাকাব্যধারার উত্তরস্থরী ম্ুরেজ্জনাথ মজুমদার । অঙ্গন। 
কাব্যের ধারায় মধুন্দন, বিহারীলাল ও সুরেন্্রনাথ এই কবিত্রয়ী 


৯৯৩ 


স্মরণীয়। মধুসূদন গ্রহণ করলেন রাধা, শকুস্তলা, তারা, রুক্সিণী, 
জৌপদী, ভান্থমতীদের, কিন্তু বিহারীলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ বঙ্গসীমস্তিনী- 
"দর ওপর। সুরেন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন মাতা, জায়া, ভগ্মী মার 
নন্দিনীর চিত্রাঙ্কন করতে । মধুন্্দনের চিন্তা একদিকে চিরস্তন রাধা- 
কষ্লীলা-প্রসঙ্গে, অন্তদিকে পাশ্চান্তা 15010 5191965 গুলিকে 
আশ্রয় করে কাব্যমূতিতে প্রকাশিত । বিহারীলাণ স্চিন্ত একান্তই 
মাত্মনিমগ্ন। কোন প্রথানুবত্তন নেই, তর্কাপেক্ছধ আখ্যানের 
মবতারণাও নেই। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রেতভাবে জড়িত 
মারীরূপিণ। যে ভাবসঙ্গ তারই বিচিত্র চরিত্রায়ন বিগ্কন্ুন্দরী কাব্যে? 
কেউ আনন্দ্ময়ী, কেউ বা বিষাদিনশ, কারও জীবন পতিপ্রেমে পরিপু্ 
,কউ প্রেমবিরহিণা । কিন্ত প্রত্যেকটি চথিত্র রাস্তবানুগ। 

উনিশ শতকের নবজাগরণে নারীর সানাজিক মূল্যবোধেও উজ্জল । 
নারীর ব্যক্তিম্বাতন্ত্ররয ও তার মাপন ভাগ্য জয় করবার স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হয় এই শতক থেকেই । বিশারীলালের চিন্তাবৃত্তে নবজাগরণের 
যাবতীয় লক্ষণ সুম্প্ট। যে আধুনিকত। কাললক্ষণাতীত মনোভঙ্গী, 
শিল্পে-সাহিত্যে যার প্রকাশ চিরসম্বপ্িত, তারই অন্যতম পথিক 
বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের “ভারের পাখা” তাছাড়। বিহারীলালের 
কাব্যের কাঠামো দেশী এবং বিষয়বন্ত ও চরিত্রগুলিও দেশী | 
বাঙালী পরিবারের বর্ণাঢ্যতাও তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুপ্রচুর। এই 
বিচারে বিহারীলাল এতিহ্যাশ্রয়ী হয়েও আধুনিক এবং এইখানেই 
মনাতম শ্রেষ্ঠ কৰি হিসেবে তার প্রাতিষ্ঠ।। 

বাংল। কাব্যজগতে নারীকে আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করার 
প্রয়াসে বিহারীলালের অবদান ইতিপৃবেই আলোচিত হয়েছে । নারা 
সম্পর্কে এই মূল্যবোধ যে রামমোহন প্রমুখ মনীষীদের সমাজসংস্কার- 
মূলক আন্দোলনের সাহায্যে পুষ্টিলাভ করেছিল তারও উল্লেখ কর! 
হয়েছে। 

কাব্যে বাঙালী পুরনারীদের প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপেই 


১১১ 


বিহারীলাঙ্গের । কবিকল্পনার কেন্দ্রে কবি প্রেয়সীকে গ্রহণ সেই 
উনবিংশ-শতাবীর পটভূমিতে রীতিমত ছঃসাহসিকতার কাজ ছিল। 
বিহারীলাল আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় সেই 'অকল্পনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছেন। এর ফলে নারীকেন্দ্রিক যে কাব্যধার! গড়ে উঠল তাতে 
সুরেক্্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, দেবেজ্ছ্র নাথ সেন, অক্ষয় 
কুমার বড়াল প্রভৃতি আপন আপন স্থুর সংযোজন করে একে পরিপুষ্ট 
একটি পৃথক ধারায় পরিণত করেছেন। এই কাব্যধারায় পরবর্তী 
কালে রবীন্দ্রপ্রতিভার সংযোগ ঘটেছে। এ বিচারে “বঙ্গসুন্দরী' কাব্য 
নিঃসন্দেহে মূল্যবান । 
বিছারীলালের কাব্যে সরস্বতী অনেকখানি স্থান অধিকার করে 

রয়েছেন। “সঙ্গীত শতক' থেকেই তার দর্শন মেলে, কিন্তু তা 
অতিপরিচিভ মুতিতে_-কমলাসীনা বীণাবাদিনী সরম্বতী 
“বঙ্গনুন্দরী” কাব্যের প্রথম সর্গে তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি, কবি 
বলেন-_ 

আমি ভ্রমি কমল কাননে, 

যথা বসি কমল আসনে, 

সরম্বতী বীণ। করে 
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে, 
গান আন সহাস আননে । (৪০) 
বঙ্গসুন্দরী'র নবমসর্গে এসে কবির ভাব পরিবর্তন নতুন-দিগন্ভের 
আভাস দেয়। “সারদামঙ্গল” কাব্যের পটভূমি যে রচিত হতে শুরু 
করেছে সে সত্যটি এখান থেকেই প্রত্যক্ষ কর! যায়। এই সর্গের 
শীর্ষক “প্রিয়তমা” । কৰবি-প্রেয়সীর বর্ণন। প্রসঙ্গে বল। হল-_ 
সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী, 
স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী, 
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী, 
আলয়-কমল। করুণাবতী ! (২৭) 


১০ 


আবার “ত্য ভুবন কমল কাননে নারী সরম্বতী বিরাজ করে, 

বলার পরই বল। হোল-_ 
এস উষারাণী এস সরন্বতী 
এস লহ লক্ষী এস জগত ছটা 1". 

“সঙ্গীতশতক+-এর বীনাপাণি সরন্বতী বঙ্গসুন্দরীর যুগে ভিন্ন রূপে 
মাবিভূতা হয়েছেন। এই চেতনা 'সারদামজনে গিয়ে সম্পূর্ণ 
মৌলিক মৃতি রচন। করেছে। আবার “সাধের মাসনে'র 'দারসমাপ্ড্িতে 
লক্ষ্মী সরশ্ধতী এক হয়ে দেখ দিয়েছেন মত্য প্রেয়পীর জীবন্ত 
প্রতিযুতিতে | 

শব্দচয়ন আর গ্রন্থনৈপুণ্য িঙ্নুন্দরী” কাব্যের একটি বিশিষ্ট 
দিক। বিশ্মিত হই এই কথা ভেবে যে, কাব্য রচনার প্রায় চাব 
দশকাশ্রিত কালের প্রথমদশকের মধ্যেই বচিত এ কাব্য । “বঙ্গ সুন্দরী” 
কাব্য প্রকাশিত হবার পর তদানীস্তন পাঠবসমাজ যে এব প্রতি 
মাকুষ্ট হন, ত। অকারণে নয় । 

বিহারীলালকে রোম্যান্টিক কবিরূপে চিহিমত করলেও কাব্য প্রযুক্তির 
বিচাবে তার বিশষ্টতাই পুণকভাবে লক্ষণীয়। সাধাবণভাবে 
রোম্যান্টিক কবিতার আবেদন শ্রুতির কাছ্ছে। কিন্ত বিহারীলাজেও 
'আবেদন শ্রুতিতে সমাপ্ত হয় না। দৃষ্টি আর চিস্তাকেও উদ্দীপ্ত করে । 
যেখানেই বাক্প্রতিমা নিমিত হয়েছে সেখানেই এই [তিনটি গুণের 
মধ্যে প্রথমটি” প্রতি কিরৎপরিমাণে ওদাসীন্তই পরিলক্ষিত হয়। এটি 
শভিযোগের আকারে সমালোচকেরা বিহারীলালের বিরুদ্ধে সাধারণ 
ভাবেই উল্লেখ করেন । আমরা কিন্ত বিশ্বাস করি যে, কাবো বাৰহাত 
শব্দ যদি শ্রুতিম্থকর না হয়েও অর্থগ্যোতক হয়ে ওঠে, তা অবশ্যই 
কবির নৈপুণা প্রমাণিত করে । আর 'বন্ুন্দরী” কাব্যটি সতর্কতার 
সঙ্গে পাঠ করলে একথা মনে হয় না যে, কবি শ্ুতিন্ুভগতাকে 
স্বীকার করেছেন। বরং ব্যবহৃত বাকৃপ্রতিমাগচলি কবির অস্তরতম 
বক্তব্যকে সার্থকভাবেই মুকুরিত করেছে, এইটিই শ্বীকার করতে হবে । 


১১৩ 
বিহারীলাল-_-৮ 


কৰি নারীর রূপগুণ বর্ণনায় যে সব উপমান গ্রহণ করেছেন বনু 
ক্ষেত্রে ভাষাগত আয়তনে তা ক্ষুদ্র কিন্ত ভাবগভীরতায় বুৃহৎ। “নেহের 
সাগর “দয়ার নদী" 'করুণ। নিঝর' প্রভাতি উক্তিগুলি তার উদাহরণ । 
নারী হাদয়কে স্ুবাসিত 'কুস্থমকানন* বলার মুহূর্তেই আমাদের 
একাধিক ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে ওঠে। নারী-শিক্ষাপ্রসঙ্গে কবি যধন 
বলেন 'প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়' তখন দৃষ্টির সঙ্গে ইতিহাসচেতনাও 
জাগ্রত হয়। বস্তৃত বিহাবীলের বাকৃপ্রতিমাগ্চলি তাঁর চিন্তা 
গভিজ্ঞতা আর অনুভূতির সার্থক জ্মন্বযে গঠিত আর এই শ্রেণীর 
বাক্প্রতিমার বাবহার তার প্রতিভারই পরিচায়ক । 
তিনমাত্রার ছন্দে বিহারীলাঙের কৃতিত্ব সর্বন্বীকৃত। এই ছন্দে 
সধো যেটুকু শোষণশক্তি নিহিত তাব সুযোগ গ্রহণ করে স'নকেই 
'ববতীকালে এপ মধো ধ্বনিব্ছল যুক্তবাপ্ীনবর্ণের মপাধ 'াবহাল 
করেছেন । মনে হয তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতার গীতিধিতা 
ক্ষুপ্র হয়েছে। বিহারীলাল তাঁর রচনাব গীতলত। মক্ষু্র রাখাব উদ্দেব্যেই 
হধতব৷ যুক্তব্যগ্রনবর্ণের ব্যবহারে বাহুলা ঘটাননি। উদাঃন্ণন্বরূপ বল। 
যায-_ নাতিক তেমন বসন ভুমণ, 
বাক্চন এসন। ছুথিনাবালা, 
কবে ত্ইগাছি ফুপেব কাকন 
গলে একগাছ্ি ফুলের ম।ল]। 
(নাবী বন্দনা, সাক ৩! 
অথব! 
'নকমিত নীল কমল শানন, 
বিলোচন নীল কমল হাসে, 
আলো করে নাল কমল বরণ, 
পুরেছে ভূবন কমলাবাসে। (স্ুরবালা,স্তবক-২) 
এই ভাবে বিহারীলাল রচিত বু কবিতার স্তবক উদ্ধত করে 
খানে যায় যে ভার কবিতার সঙ্গীতধ্মিতা, পেলবশব্দচয়নেও এই 
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তিনমাত্রায় ছন্দের মধ্যে তাদের গ্রন্থনেই পূর্ণতা পেয়েছে । এই ছন্দই 
এককালে “বিহারীলালের ছন্দ নামে পৰিচিত ছিল । কৰি পববতী- 
কালে কিন্ত এই ছন্দের অন্্বতন আর করেননি । 

স্বনিবাচিত শব্দ কবিতাকে সঙ্গাতধর্মী করে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য 
এ সয় যে সুশিবাঁচিত শব চয়ন ও গ্রন্থনের সাহায্যে কবিতাকে 
সুলাঞত সঙ্গাতে পশিণং কান্ট সার্ক কবিতার ₹/4% ॥। আমরা 
ঠাই কবিতার ধ্বনিমাধুধ আকষণীয় হবে 'বং ধ্বনিকে দাশ্রয্ধ করে 
সহ্য পা থকত।ভিতে উত্তী৭ হবেন । 

“ব্দচয়ন সম্পরকে বিহারালালেখ [বরুদ্ধে আভযোগটি এই প্রসঙ্গ 
'পচাষ। 'ব্জশুন্ধরী? কাব্যের মপধে৩ও বিভাবালাপ এমন কিছু শক 
বহার করেছেন যেখণ তধানাস্তন কলকাতার কথ্য ভাষার মধ্যেই 
ধৃত হ'ত। “সঙ্গীতশতক? কাখ্/গ্রন্থের দু'একটি সঙ্গীতের মধ্যে 
ধন্যাত্ুক এ ধরণের কিছু শব ব্যবহাও হগেছে। কিন্তু বিম্ুন্দরী, 
শাখ্যগন্থে উপ্ভাষাস্তম ৩ বু কথ্য শবা চোখে পড় । এতে স্থ।নবণিম। 
41 10081 0974৮ স্পষ্টতম হয়েছে বল। "গলে€ কোন কোন ক্ষেত্রে 
5 ০ কাবোহ নাধ্য-হাদনিকছ হয়েছে, তাতে অন্দে নেই। 'ধুঁয়ায় 
থাঞ ভরিল সকল? (করুণা সুন্দরী, স্তবক ২)১ আয়রে পবন 
[ওয়াল ছাওয়াল' ( বিরাহণা, স্তবক 5৫) 'নরম বেদনে গোঙওরায় মন? 
, প্রয়মখা) ১৯), 'ঠযাকারেতে হাসায় ছোধার (উপহাব 8৮) 
পভ, ৩ ছত্ু বা ছএা।শ। লক্ষণীয় । এর সঙ্গে কাব-বণিত শব্দ যেমন 
'আক্রমিছেত 'ভষন্ন। আদারয়ে বাবহৃত হয়েছে। দীগিক 
'ক্ুয়াপদ বাংলা ভাষার 'বাশষ্ট্য। কবি যৌগকান্রয়াকে একপদে 
পা1রণঙ করে বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন । 

'আনরা আগেই বলেছি যে, এ ধরনের শব কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
কবিতার মাধুধ নষ্ট করেছে। কিন্ত একথাও আমাদের মনে রাখা 
উচিত যে, কবিতার ভাষা আর লৌকিকভাষ। বা কথ্যভাষার মধ্যে 
কান তারতম্য থাকাই সাম্প্রতিক কালে নিন্দত। স্ভেফান ম্যালার্ষের 
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বা! ইয়েটসের কবিতায় এমন বনু ফরাসী ও আইরিস শ্ব ব্যবহৃত 
হয়েছে যা যথেষ্ট স্থপরিচিত নয় | কিন্তু বিদগ্ধ সমাজের মতে সেগুলিই 
হোল তাহাদের কবিতার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য । এ প্রসঙ্গে কৰি 
সমালোচক টি. এস. এলিয়েটের একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। 
শলেচ, 00910 08 5087২ পবন্ধে তিনি বলেছেন, “১০০০০ 
0০9০7:% 25 10769180 00 192 50115 7 10050 190210চ১ 11) 10061] 
[117065, 15 11581 00 06 59015018170 [10216 715 1002185 
01861 0111085060০ 5190001% 0 10551095 0106 [0011070001 0£ 
11817100717173016 0025 01: 1186 0702) ০ 01765 00৮65 11) 
11001772101 31191 21105. [085501891)06, 6৮10 (00101017015, 1795 
15 0130 1451 ৪১ 1) 0 09090200 6) 25৮ 1510000১ 01026100151 
0৩ 11090510102 026566] 16 1098১589565 06 £16916৮ 01 1558 
11021031500 5£৮ঠে ৪. 11750017901 £100008611)86 6170010101) 
29561011731 10 000 01110951091 51171011712 06 [০ 7010 7 210 
[176 70 :ত52269 0£ 12955 11862105165 111 102 হা 10186101000 
006 1561 01 11100 016 00171 00০10 (0192190 ৪ 7 19105010 
৩) 01721, 117 0106 521552 100101100 5 01770 00180611105 
9০ ২2)0 67796 10) 1906 081 ৬/106 এ 0027) 0 21000110006 
[110165১0119 8 717,850ত1 01 002 191 058%10 ৯ 

এলিঞকটের উপবাক্ত দাথখাকোর প্রতিপান্ভ বিষয় হোল, কবিত। 
কেবলমাএ গত হার উদ্দেশ্োই রচিত হয় না, সাধাবণ বক্তব্য 
প্রকাশও তার অন্যতম দায়িত্ব । অতএৰ শ্রুতিকট ব গছ্যপমণ শব্দেবও 
ব্যবহাব তা? পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে । ক্ষেঞ্রবিশেষে মাবেগ 
প্রাবল্যকে অন্ুভূতিগ্রাহ্ করে তোলার জন্তই কবিতাকে যেমনি 
স্ুললিত হয়ে উঠতে তবে, তেমশি সাধারণ বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেতে 
তাঁর পক্ষে গ্যধ্মী হয়ে ওঠাও প্রয়োজন । বস্তুত, দী্কবিত। রচনার 
জন্য গন্ধ স্তবক রচনার দক্ষতার প্রয়োজন 


১১৬ 


এই আলোচনার ঠিক পরেই এলিয়টের বক্তব্যের সঙ্গে একমত 
হয়ে আমরাও বলি, আমাদের বিচার্ধ হওয়া উচিত সম্পূর্ণ কবিতাটি, 
তার অংশবিশেষ নয়। সমগ্র কবিতার অথথ, ধ্বনিমাধুধ এবং উপ- 
স্বাপনভঙ্ষির বৈশিষ্ট্য যদি হাদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, তাহলে কবিতা 
সার্থক । এ বিচারে "বজন্ুন্দবী” নিঃসন্দেহে সার্থক। বিষয় 
নিবাচনে এবং উপস্থাপন্নর আতস্তবিকতায় বিহারীল*ল শিঃসন্দেহে 
পথিকৃৎ । 
প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'য, বিহারীলালের এই কাব্যগ্রন্থের ছন্দ 
সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ তার প্রথম জীবনের ছুবলত। শ্বীকাব করে 
নিষেছেন। তিনি বলেছেন, 'একদ। এই ছন্দটাই মামি বেশী করিয়া 
বাবহার করিতাম। এইটাই আমার অভাম হইয়া গিয়াছিল।”১০ 
ববীন্দ্রনাথ ছিধাহীন চিত্তে বলেছেন যে, “এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত 
বনে, ইহাতে তালে তালে নৃপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে ।১১ টিপার 
অং» ছাড়! 'বঙ্গনুন্দরী'র জগ্চ সব কবিতা পধায়ক্রমে বারো! আর 'এগার 
অক্ষবে বিভক্ত; পুবেই বলেছি যে. এখানে যুক্তাক্ষর ব্যবহাত হয়েছে 
খুবই অল্প। এর ফলে ধ্বনিবৈচিত্রয কমেছে, কন্ত লালিত্য বৃদ্ধি 
পেয়েছে নিঃসন্দেহে । 
লক্ষণীয় যে, 'বঙ্গনুন্দরী”র ছয় মাত্রাব পববিভক্তি আকাস্মক নয়। 
বাংল। কাবা জগতে এই বিশেষ ধারার অনুগুবেশ ঘটেছে দ্বারকানাথ 
রায়,১২ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার১৩ প্রভাাতব কাব্যে। কিন্ত তা সত্বেঙ 
বিহারীলালের কাবে; এই পৰ্বিভক্তি বৈশিষ্ট) অজন করছে তার 
দ্রুতগামিতার মধ্যে । 
'সে সময় ধরা অতি স্ুুধাময় 
প্রকাশ হয়েছে মধুর মধু 
জগত লোচন দিনেশ উদয়, 
সহ উষ। সুরন্ুন্দরী বধূ” 
( দ্বারকা নাথ-প্রকৃতিপ্রেম ) 


আর- 
“চির স্থখী জন ভমে কি কখন 
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ? 
কী যাতন। বিষে বুঝিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি যাবে” 
( কৃষ্ণচন্দ্র _সদ্ভাবশতক 3 
এব পাশে 
'একদিন দেব তরুণ তপন 
হেরিলেন স্তর নদার জঙ্গে 
শ্মপরূপ এক কুমারীরতন 
খেল। করে নীল ননিনী দলে ৮ পডলেই এ 
কবিতার অস্থংপ্রকৃতির পার্থক্য ম্পই ধরা পড়ে! 'এব গতিশীলহাই 
প্রধান বৈশিষ্টা, আর বোধ হয় সেই জন্যই কালক্রমে এই রীতিই গীতি 
কবিতায় অন্থুকরণীয় হয়ে দাড়িয়েছে 
বিঙ্গসুন্দরী”? কাব্যের অংশনিশেষ প্রবাদবাকোর মধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত। এই অংশগুলির বৈশিষ্টা এই ঝ, কবি এগচলিতে নিছক 
বাক্তিগত অভিজ্ঞতারই বন] দেন. কিন্তু মন্থদুর্টির গঞ্জীরতায় এবং 
বক্তবেোর ব্যগনায় ব্যক্তিগত চেতনা সনজন্গান চেতনার চিরশ্ুন 
সত্যমূল্যে প্রতিত হয় । কবির বক্তবা আন্তবাকো উত্বীণ হয়। এগুলি 
সন্দেহাতীত ভাবেই কাব্যমূল) পরিচায়ক । 
“ৰজমুন্নরী”র মধ্যে যে অংশগুলিকে আমবা প্লৌটোক্তি বলে 
চিহ্নিত করতে পাবি সেগুজি হোল-- 
'বযাত্রে সর্গে হত নয় 
মানুষ জস্তকে যত ডর । (স্টপহার, স্তবক ৮) 
“বুদ্ধি মার হৃদয় মিলন, 
বড় স্থশোভন, স্ুঘটন।, ( উপহার, |স্তবক ৪৩) 
প্রেমহীন হেয় পশুস্থথ ভোগ? (উপহুর, স্তবক ৬৭) 
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“সাগরে শয়ন হয়েছে আমার 
শিশিরে যাইতে কেন ভরাই ” ( অভাগিনী, 


স্কবক 4১) 
উল্লেখপঞ্জী 
(১) অবিণাশ চক্রবন্তী £ পিতৃতর্পণ, 'ভারতবর্ম ১০২০, পৃঃ ৭২ 
() সাহতা ফাক চবিতমাল। : সম্পাদক ব্রজেজন+ ' "*্টোপাধাক়, ১ম 
খঞচ। 1 «» সঙ্কবণ ) কুষ্ণকমল ভট্টাচায, পৃঃ ২৪ 
(২. জজলকুমাব মজুমদাব £ বাংলাকাৰো পাশ্চাতা গ্রাভাব, ।-ম সংস্করণা, 
পা, -৫৫ 
8 তপণ্পংশ শতক গীন্তি কবিতা সন্কলন : শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধায় ও 
অবন্কমাণ গশ্খাপাব্াযাষ, (২য় সংস্কবণ), ভমিক] পৃঃ 1৮ 
14. মদ্যলোচলা সাহিতা £ সম্পাদক £ কুমার বন্দোপাধ্যায় ও প্রক্কল্লচন্দ্র 
পাল 15৮ চ 1 সপ৭), পৃঃ ১৮১ 
(৬1 1381:011017 1/101721 10998041918. 2 ১০০৫৫1০৩ 110 ভ/০50০11 
[10110161105 1) 1906 02010 102009]1 100605 2 (1969 701 10. 193 
। 11171017176) 
(৭. উহ্ছন 'কুখব সগ্ুধদাব * বাহলাকাবো শাশ্চাজা গাভাব, ১ম সংস্করণ), 
পু. ০৫৩ 
(৮1 লকুধাত শেন বাংলা সাহিতোর হাতি 2 এয এগ (৫ম সঞ্চবন ), 


(4171, ১,101 5 ১০1৪০৪৭ 11056 5 001006 5 ]. 10105 ৪10 
11003 ৮07 56 

১ বখীন্দ্রনাথ ঠাকুব 2 জীবনস্বতি ১১২৮ সংক্করণ পঃ ১:১২ 

(.১। বণান্দ্রণাখ ঠাকুব £ ববীন্দ্ররচনাধলী, ( পঃ বঃ সরকাব ), ১৩শ খণ্ড, 
/ ১ম সদক্কবণ ১ পু ৯০৫ 

(১২ ছ্বারখানাখ বায়েব 'শীতাহরণ' কাবা (১৮৫৭), “প্রকৃতি প্রেম' (১৮৬২) 
প্রকৃত গুখ ; ১৮৬৩ ) প্রভৃতি কাব্য 'বঙ্গন্ন্পরী'ব পৃধে প্রকাশিত হয়। 

(১৩) কষটচন্দ্র মজুমদাবেব 'সন্ভাব শতক'ও (১৮৬১) 'বঙ্গনুন্নরী”ব পুর্বে 
প্রকাশ্শিত হয় । 
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£সারদ| মঙ্গল” কবি বিহারীলাল রচিত কাব্যমালিকার মধ্যমণি । 
এ স্বীকৃতি শুধু কবির পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত নয়। কবিও 
মনে করেন তার কবিসন্তাব সার্থক প্রকাশ এই কাব্যে । “সাধের 
আসন" কাব্যগ্রন্থের নবম সর্গে এই “সারদা মজল'? কাব্য রচনার 
ইতিহাস্টি অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু নিপুণতার সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। 
নানা কারণে কাব্য-রচনার ধারা ব্যাহত হয় এবং "সারদা মঙ্গল, 
সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। কবি স্বীকার 
করেছেন, এই কাব্যটির সম্পূর্ণতা এসোঁছল তার ভক্ত পাঠিক1 কাদা 
'দবীর প্রেরণায় সেই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন _ 
সাক্ষাৎ আমার প্রাণ 
“সারদা মঙগল' গান, 
অসম্পূণ পড়ে ছিল, “যন মরে গিয়েছে। 
বে-স্ুরা বীণার মত 
জানিনা কি দশা হোত । 
(তামারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে । (৯1২) 
কবির প্রাণশ্ববপ এই "সারদ। মঙ্গল? কাব্যের বাজ কবি প্রতিত্াব 
মধ্যে টণ্ত ছিল প্রথমাবধিই। কালে পরিবেশ-প্রসন্নতায় সে বীজ 
সার্থক কাব্যের পরিপুণতায় প্রকাশিত হোল। কবি প্রতিভার 
সর্বোত্তম হ্ট্টি বপে “সারদা মঙ্গল” বাংল] কাব্যধারায় সংযোজিত 
হয়ে গেল। 
এই কাব্যের প্রাণ-প্রতিম! “সারদা । কিন্তু ভার আবির্ভাব 
আকস্মিক নয়। কবির চিন্তা-বুন্তে বিবতিত হয়ে “সারদা অভিনব 
মুত্তিতে এই কাব্যে অধিষ্ঠিতা, তবু তিনি যে কবিজীবনের প্রথম 
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অধ্যায় থেকেই তার কাবা চিন্তার মধামণি হয়েই ছিলেন, এ সত্য 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 
প্রেম প্রবাহিণী, কাব্যের পঞ্চম সর্গে কাব্য-সাহিত্যেব আলোচন। 
প্রসঙ্গে দেবী সরপ্বতীর উল্লেখ মাছে । গীতিকবি বিহারীলালের 
প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ যে কাবো নেই “সঙ্গীত শতক'-এর মধ্যে 
প্রথম সঙ্গীতেই কবি বলেছেন-__ 
মৃত্তিমত] সরন্বতী 
সুধা বরিষয় ; 
নিতান্ত কাতর জন, 
শোকে তাপে দগ্ধ মন, 
শবণে করিলে পান 
তৃপ্ত হয়ে রয়। 
বল! উচি৬, 'সাধ্দা মঙ্গল” কাবোর উপক্রমণিক। এখানেই। 
'বজ শ্বন্দরী” কাব্যের “নাবীবশ্দনা” শাধক দ্বিতীয়-সন্দে” কৰি বললেন_- 
প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর 
করুণ। নিন'র দয়ার নদী, 
হ'ত মরুময় সব চবাচর 
না থাকতে তুম জগত যা । 1৩. 
'শ্বববালা' শাক তঠায়-সর্গে কবিকে বলতে শোনা গেছে-- 
একদিন দেব ওরুণ তপন 
হেবিলেন স্থরনদীর জলে 
অপরূপ এক কুমারী রতন 
খেলা কবে নীল নূলনী দলে। (১) 
বিকাঁশত নীল কমল আনন 
বিলোচন নীল কমল হাসে, 
আলে করে নীল কমল চরণ 
পুরিছে ভূবন কমল বাসে। (২) 
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ন্েহ, প্রেম ও করুণার প্রতিমূতি এই অপরূপ কুমারী রতনই কি 
যোগীক্দ্রে ধ্যানধন * এ প্রশ্ন উথা(স৩ হয়েছিল এ কাব্যেরই তৃতীয় 
সগে-- 

তবে যোগিজন বসি যোগাসনে 
নিমগন মনে কারে ধেয়ায়। 
আচগ্বিতে আসি তাহাদের মনে 
কাহার মুগ্তি ক্ষুরতি পায়? (৪৩) 
বলাবাহুল্য, এই নয়ন-ল1ভন মু, যোগীদের ধ্যানধন, প্য়ং সারদা: 
কাবব মন্তুরে এই মুঠি রচিত হয়েছে বঙ্ছভীব ও চেতনার সমবায়ে 
ক সত্তার মাতগ্রকাশ ঘটেছে যে দ্দিন, সে দিন থেকেই তিল তিল 
ক.ব এই [তলোত্তমা কন হদয়ে স্থগিত হয়েছেন । এই [তলোত্তমাব 
উপাদান কেন কোন্‌ উৎস থেকে সংগৃহীত, ভার ক্ষিছু সন্ধান কবি 
'দযেছেন “বঙ্গস্্ুন্দরী” কাবের শপ্রয়তমী? নামক নবম সনে | ছসখানে 
কবির উদভ্ত-- 
এন €যাঁরাণী, এস সন্ধা 
এস লকন্ষমা এস জঅগতচ্ছটা, 
«লন স্পাক৫নথমল-মাশভ। 
আহা, কি উদার রূপে ঘটা (৩১) 

ক।ব* জীবনজিজ্ঞাসা য সভ্তোর সন্ধান পেয়েছে তাকেই প্রথ্ 
থেকে বিভগ্ বাব্যের মধ্যে নান। ভাবে প্রকাশ করতে অগ্রসর হে 
কবি পৌচেছেন “সারদা মল" কাব্যে । যে প্রশ্ন বিঙ্গসুন্দরী'র সুরবাল। 
শীষক সর্গে উাপিত হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি শুশি “সারদামজলের 
মধ্যে 

কে যোগীক্দ্র যোগাসপনে 
ঢুলু লু ছ-নঙ্নে 
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে বেয়া 7 1১1১৮) 
এই সাত্বিক প্রশ্্ের উত্তব আংশিকভাবে "সারদামঙল' কাব্যে আর 


৯২২ 


আংশিকভাবে পরবতাঁকালের কাব্য “সাধের আসনের মধ্যে পাওয়া 
গেল। মামরা যথাকালে সে বিষয়ে আলোচন! করৰ। 

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ “সরন্বতী” নামক যে মূল্যবান 
গবেষণামূলক গ্রন্থ রচন। করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে, দেবী 
সরহ্গতীর অন্থতম নাম “সারদা” । জৈন শ্বেতান্বর অন্প্রদায়ের "ছা-. 
রতুসার ভাগবীজে) নামক, গ্রন্থে 'অথ সরম্বতী সে £. লিখ্যুতে? শীর্ষক 
স্তোত্রটিতে দেবীর ষোলটি নামের উল্লেখ আছে। (গুলি যথাক্রমে 
ভারতী, সরস্বতী, সারদা, হংসগামিনী, বিছুষাংমাতা, বাগেশ্বনী, 
কুমার", ব্রহ্মচারিণী, বাণী, ভাষা, শ্রুতরেবী এবং কৌনী | বিহারীলাল 
শুধু “সারদা? নয়, “কুমার” নাঁমটিও বন্থবার ব্যবহার করেছেন । যাই- 
হোক, জৈন শ্বেতাম্থবর সম্প্রদাঞ্জের নিত্যকর্মপদ্ধতি শ্রেণীর যে বুৎ 
গ্ন্থথানি “রত্বসাগর নামে পরিচিত তার মধ্যে সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রে 
বল। হয়েছে "শ্রী সরন্দতো নমঃ, শ্রী সাবদায়ে নম 

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের "সাধন মালা, নামক ধর্্গ্রচ্থে চার প্রকার 
সরস্তশর ধান পাওয়া যায়--মহসবন্দতী, বজ্বীণ। সরদ্বতী, বজ্ঞ 
সাঁবদা এবং আধা সরঙ্গতী। এখানেও সাবদা না'মব ব্যবহাৰ 
লক্ষণীয়। 

দেবী সরস্বতী মেধা প্রজ্ঞা, 'ধভ। প্রভত নবশক্রিহ উংস ' নব- 
শক্তিব বণনামূলক গ্লোকটি নিম্ববূপ-_ 

মেধা গ্রজ্ঞা প্রভাবিদ]। ধীর্ঘুতি স্মুতিবুদ্ধয়ত। 
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্ত। ভারত্যা নবশক্তয়ঃ ' 

বিহারীলালের “সারদা পরিকল্পনা মধো এই আনস্ত শক্তির সমন্বয় 
লক্ষা কর যায়। কবির কাছে “সারদা? শুধুমাত্র “আনন্দরূপিগী” নন, 
তিনি “সাধনের ধন” “করুণারাণী', “সত)রূপা», “প্রেমের প্রতিমা 
আবার “গেরুয়া পর। ভীষণ ত্রিশুলধরা,ও বটে। 

'মার্কপ্ডেয় চণ্তী'তে যিনি বিশ্বভূতা মায়াশক্তিরূপে কীন্তিতা, তিনিই 
আবার চেতনা, বুদ্ধি, ক্ষান্ত, ও শাস্তিরূপে বন্দিতা । কবির ভাবলোকে 
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এই সব রূপ ও শক্তির সমন্বয়, পথিন ও অপাধিব চেতনার সম্মেলনে 
সারদা” এক অভিনব মৃতিতে নষ্ট হয়েছে। তিনি “যোগীর ধ্যানের 
ধন” এবং 'যোগেশ্বরী”। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কবির 
চিন্তায় তস্ত্রোক্ত দেবী সাধনধারাটিও প্রাধান্ত লাভ করেছিল। যিনি, 
কবির “মানস মরালী', তিনিই আবার “যোগীর ধ্যানের ধন 
ললাটিক। মেয়ে । এতে একদিক থেকে যেমন কবি আর যোগীর 
অভিন্নতা প্রতিপন্ন হোল, অন্দিকে তেমনি ভাব থেকে রূপে উত্ভীণ 
হওয়ার শক্তির প্রমাণটিও পাওয়! গেল । সাধক কবি বিহারীলালেব 
ভাব থেকে রূপে এবং কূপ থেকে ভাবে অবিরাম যাওয়া আসাব 
শক্কিটি স্পষ্টভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত । 

“সারদামঙ্গল' পাচটি সর্গে বিহক্ত। এর আদি এ অস্তে যথাক্রমে 
“চপহ।ব? ও “শান্তি শীধক ছুটি গীত সংযোজিত আছে। এ ছাড। 
পাঁচটি সর্গে প্রত্যেকটিরই স্থাত্রপাত একটি গীত দিয়ে। অবশ্য প্রথম 
সগেবি গীতটি এই সগেরিই অন্তৃভুক্তি। তাই তারপরের স্তবকটির 
সংখা ।নদিষ্ট হয়েছে “ছুই 

“লাবদামজগ্*__এই কাব্যনামেপ নীচে কবিদত্ত ঈদ্ধত্তিটি কাব্য- 
রসান্বাদনের পঙ্ষে যথেষ্ট সহায়ক । মিলন মপেক্ষা বিরহের অবস্থাটি 
প্রিয়। এই বিরহের মধো মিলনের জন্থ তীব্রতর আকাতঙা স্থ্ট হয়। 
বহে মূল্য এইখানেই । বিরহের অধো নিঃসন্দেহে বিষাদেব ভাব 
থাকে, কিন্তু :স বিষাদ ছুঃখ নয়, বঃং তাকে অপ্রথর সুথ বলাই সঙ্গত । 
এই বিষাদের মধ্যে নিহিত থাকে একপ্রকার কোমলতা, আর অপ্রাপ 
ণীয়কে লাভ করার জন্ উদগ্র কামনা), নিহিত থাকে সীমার মধ্যে 
অনীমকে অনুভব করার জন্য আস্তরিক আকৃতি । সীমা আর 
অসীমের মিলনই পৃ্ণতা, কিন্তু অমায়িকভাবে অসীমান্থুভৰ থেকে যে 
বিছিন্নতা তাই হোল বিরহ। এ ছুয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন 
সীমারেখ! নেই, সম্ভবও নয়। তাই মিলনের নিবিড়তম মুহুর্তে 
বিরহের বেদনা অন্তরকে পরিপ্ুত করে । কবির জীবনে এই ছুই ভাৰ- 
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সম্মিলনের ফলশ্রতি ঘটে বিষাদময়তায়। ফলত “সারদা মঙ্গল, 
কাব্যের রমণীয়তা তার এই কোমল করুণ বিষাদময়তারই মধ্যে । 
“উপহার শীর্ষক গীতটির মধ্যে সমগ্র কাব্যের বক্তব্যটি স্বল্লাক্ষরতায় 
প্রকাশিত। দেবা সারদা আর কা প্রেয়সী এখানে একাত্মায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে বহিধিশ্ব এবং কবিমানস তাদেরই যৌথ প্রভাবে পরি- 
পুণণ করে রেখেছেন। 'সাবদা” একাধারে প্রেম ও »যান্র্য চেতনার 
সাবভৃতা মৃতি কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই বিরহমিলনের 1৮রস্তন লীলার 
রূপটি অভিনীত । কবি বলেন-_ 
কি জানি কি ঘুন ঘোরে, 
কি চোখে দেখোছ তোরে, 
এ জনম ভুলিতে রে পারিবনা আর । 
কিন্তু পরক্ষণেই চরম জা'বনসত্যটি স্মৃতিপথে টদিত হয়, আর কবি 
বলেন-_ 
৩৭ুও ভুলিতে হবে, 
ক লয়ে পরান রবে, 
কাদিবে চাদের গানে চাই বারে বাব । 
এরপর কবির বিরহবেদন। সনগ্রাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । ধশ্ব প্রকাতির 
মধ্যে সমমসিতার চিহ্ন পাবক্ফুট হয়ে উঠে । বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতাব ।দকে 
তাকযে কবি প্রশ্ব করেন-- 
হে চন্ধমা, কাব দুখে 
কাদছ বিবিধ মুখে ? 
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কব হাহাকার 1? (-*-** । 
এএপর প্রথম সর্গে “ম্থপ্রবূপিণণ উষার পবিত্র সুন্দর পটভূমিতে 
চক্রানন! বাণাপাণিকে আহ্বান জানালেন কৰি । কবির উধা বণনাটি 
নিঃসন্দেহে রঙগোতীর্ণ। এই উষাধণণনা অবন্থ) ৰিহারীলালেব কাব্যে 
একাধিকবার পাওয়া যায় । 
খাকৃবেদের “পুরুষন্তুক্তে' উষাকে িত পত্ী' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে 


১২৫ 


ধিত' শাশ্বত নিয়ম, শক্তি ও সৌন্দর্যান্ভতির প্রেরণ! উৎস। এরই 
সারভূতা প্রতিম] উযা। বিশ্বশক্তি ও বিশ্বসৌন্দযের মহান আবির্ভাব 
এই উালগ্নেই প্রত্যক্ষ কৰা যায়; এই পবিত্র মুহূর্তে কবিকে দেব] 
সারদাপ উদ্দেশে আহ্বানগীত ধব,ন৬ ঠোঞ- 
এস মা উধ্যার সনে 
বাপাপাণি চক্দ্রাননে, 
রাঙা চরণ হৃখান রাখ হৃদয় কমলে । (১*। ১) 
উদয়াচলে কৰি প্রথমে প্রত্যক্ষ করালেন উষাকে মার বর্ণন। 
করছিলেন তারই সৌন্দর্য পরম নিষ্ঠার সঙ্গে । ধীরে ধারে মুতিমতা 
উষার মধ্যেই প্রত্যক্ষ উঠলেন দেবা সারদা । কবি যাগমগ্ন অস্তরেখ 
মধে) প্রতাক্ষ করলেন-__ 
কপোলে সুধাংশু ভাস, 
অধবে অরুণ হস, 
নয়ন করুণা।সন্ধু প্রভাতের তার। জ্বলে । 
মাথ। ধুয়ে পকোবা 
কোলে বাণ! খেলা করে 
দগীয় অমিয় স্বরে জাননেো কি কথা বলে। ১.৩) 
এরপর উধা অন্তহিতা। হলেন, আর 'সাধনের ধন” “আনন্দরা পণ) 
সাবদাই কবির কল্পলোকে বিশ্ববিমেহন] মুততিতে অবিভূতি। হলেন 
কাব্যের স্থত্রপাতেই কবি বলেছেন এই অমরবালা'র মূভি যোগেই 
ফাতিলাভ করে । ধ্যানাসনে সারদা বর্ণনায় ক'ব বলেন-- 
ভাবভরে মাতোয়ার। 
যেন পাগলিনী। পারা, 
আহ্লাদে আপনা-হারা ।মুগুধ। মোহিনা, 
নিশানস্তের শুকত।রা, 
চাদের স্ুধার ধারা, 
মানস-মরালী সম আনন্দরূপিণী | 
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সারদাকে 'মানস-মরালী” আর “মানন্দরূপিণী বলে অভিহিত 
করার নেপথ্যে কাব্যাদর্শকার দণ্তীর প্রভাব আছে। দণ্ডী “সরম্বতী- 
প্রার্থনায় বলেছেন- - চতুমুখমুখাস্তোজ বনহংসব্বধূর্মম | 
মানজে রম)ত1ং দেবীং সর্বশুরলাসরন্বতী || 
যে সরম্বতী শুক্লান্থর এবং হংসবধূ, ব্রহ্মার মুখখখপদ্বনে ধার চিরাধি- 
ঠান, তান সেই পদ্মবন থকে নিঃত ঠয়ে কবির ».শপ সরোবরে 
দীর্ঘকাল কেলি করুন। শ্র্চয় শাশভঘণ দাশগুধও অনুমান 
করেছেন ষে, কাব যখন 'মাশস মরাল।” ঝিশৈষণাট বাৰহার করেন, 
তখন তার অবঞ্ে্জন মনে দণ্ডীর প্রাভান্টাউ 'কেদানন হয়ে উঠেছিল । 
কবি প্রথম সর্গের মধো জীবধ্বাত্রী টউমাব মাবিরাবলগ্নে দেবী 
সারদার আবির্ভাব কল্পনা কঃলেন। হাবপ্গ বাল্পীকির পুরকাল, 
বাল্লাকিন কাল মার কালিদাসের কালোচিশ ত্রিবিধ সরন্বতী মৃত্তি 
রচন। করলেন; প্রসঙ্গত এরণীয় যে, পুরবর্তা কাব্যগুলিতে যে 
সরস্বতীর সাক্ষাত পাওয়া গিয়েছে ।তনি চিরপরিচিতা মরালবাহন। 
বীণাপাণি! “সারদা মঙ্গল” এর সৎ্দচা বা সাধদা কবির একান্তই 
মীলক চিন্ত।/সঞ্জাত । প্রধান্ুগব্ণন। এখানে অনুপস্থিত! কৰি 
মাপন মনের নীধুরী মিশিয়েই এক দেবামুতি নির্মাণ করেছেন এবং 
এইখানেই বিহারালালের প্রতিষ্ঠা । 
গ্রাক্-বাল্মীকি যুগে হষ্টির আদ চালেহ কাৰ সাব্দাকে প্রথম 
প্রতোক্ষ করঙ্জেন বিশ্বমানবের চেতনাদাত্রীরপে। স্থির সেই 
আদিকালে বর্ণনায় কবি বললেন-_ 
নাহি চন্দ্র সুর্য তার। 
হানল হিল্লোল-ধারা, 
বিচিত্র-বিছাৎ-দাম-ছ্যতি ঝল্মল্‌, 
তিমিবে নিমগ্ন ভব, 
নীরব নিস্তব্ধ সব, 
কেবল মরুত রাশ কবে কোলাছল। (১1 ৫) 
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এর পরের স্তবকে সাব্দার আকম্মিক আবির্ভাবের বর্ণনা । 
তার আবির্ভাব অভিনন্দিত হোল উষ! আর দিগঙ্গনাদের দ্বারা, 
আর-_ 
ভাঙ্গিল মোহের ভূল, 
জাগিল মানবকুল, 
,হরিয়ে ৩রুণ উষা আনন্দে অধার। (১। ৭) 
জ্ঞানদায়িনী দেবীর শুভাবির্ভাবে বিশ্বমানবমনের এই জাগ্ৃতি- 
কল্পনাটি সুন্দর। মানবমনের তমিআ্র। দৃরীকূত হোল, আদিকাবর 
উদ্তবলগ্রটিও যেন স্থাচত হোল সেই জঙ্গে। জ্ঞানরূপিণী দেবাব 
মাবির্ভাবে নিখিল বিশ্বের মোহভঙ্গ ঘটল । 
এর পরেই কৰি বাল্ীকির কলে চলে এসেছেন। তপোভঙ্গের 
ভাবভোল। আদিকবির তমসাতারে ভাম্যমাণ মুতিটি কল্পনা করেছেন! 
সেই কল্িত মুন্তির বর্ণনায় কবি বললেন-_ 
অন্বরে অকণোদয়, 
তলে ছুলে হলে বয়, 
তমস] শুটিন। রাণা কুলু কুলু স্থনে, 
নবখে .লাচনলোভ। 
পুলিন বিপিন-শোভ। 
ভ্রমেন বালক মুর্ন ভাব ভোলা মনে। (১। ৮) 
»মলাতারে 'শাখশাখে রস-ম্ুখে ছিল ক্রোধ আর ক্রৌক্চা. 
নিষ্ঠুর শৰরেব নিক্সিত্ু বাণে ক্রৌঞ্চ নিহত হোল, তখন-- 
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে 
খেরে ঘেরে শোক করে, 
অরণ্য পুরিল তার কাতর ত্রন্দনে | (১। ১০) 
ঈশ্ববান্ুগ্রহে কবিত্বশ ক্ততে শক্তিমান বাল্স।কি এ দৃশ্য দর্শন করে 
বিহ্বল হলেন । তার শোকদীণ অন্তর থেকে উদগীত হোল 'পরিপুণ 
বাণীর সঙ্গীত” | কবিত্ববিকীশের সেই পরমলগ্নের বণনায় কবি বলেন__ 
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চক্ষে করি দরশন 
জড়িমা-জড়িত মন, 
করুণ-হাদয় মুনি (বহবলের প্রায়? 
সহসা ললাট ভাগে 
জ্যোতির্যয় কনা জাগে, 
জাঁগিল ধিজলী! যেন নীল নবঘনে ! € ১। ১৯) 
আদেকবির আত্মপ্রকাশের এই চিত্রটি স্থপরি কণ্তি। এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় আরও একটি বিষয় রয়েছে । কবি বালীকি মুনির 
চরম বিহবলতার মুহূর্তেই “ললাচভাগে গ্েযোতির্য়ী কন্যার জাগরণ 
বর্ণনা করে তীত্র 'আবেগপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃনত্তির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন | শুধু আাবেগবাহুল)হই যে কধিপ্রাতভার একমাত্র 
অবলম্বন নয়, 'ঝুদ্ধ ার হৃদয়ের মিঞ্নগটিই সব চাইতে “স্ুশোিন?, 
এ মতাদর্শ (বহাবালাল বহ্ছুপুবেই দঘাধণ। করেছেন । এখানে সেই 
আদশউ দি রত হ'ল। 
পুত ইতিমনো প্রকাশিত িতেন্দ্রনাদ সাকুরের শ্বপ্ন প্রয়াণ 
১৮৭৭ বুদ কুথ।টি মনে পটু ত শুসই রূপকাশ্রয়ী। কাবোর 
'*1্প্রয়াণ ংশে একটি বণনায় পাই-- 
হাদি মাঝে পাইয়া 'চতন ববি, 
নিজ নয়নপদ্ম "দত হেন মনে ভাবে কৰি। 
বরঙ্গতালু ভোঁদি 
'শএবপাশ “ছদি' 
উঠে জশনানল [শখ। তিরন্সয় ছবি । (১৫৫) 
বিভাবালাল % দ্বিজেন্দ্রনাখেব বর্ণনার মধ্যে সাবর্মাটি ভুর্লক্ষ্য নয় । 
এই হাপআ গারপ স্পা হয় ছই ক.বদ কাব) একহ উদ্দে্মূলক 
শা গীত ৮ শাংপপ্রয়াণ সংগৃ্প সযোজন পপিকল্পনায় । এই 
ক-শন্ধুতে যী কাদাহসাতাল নও তাস বংঙগাল। কাবাশাঠক 
সন্গ্রাদাততক অুপুকিগাত মধ এইস কাব শৃহ দা রদামজল'-এর 
১৯২ 
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মআলোচল। প্রসঙ্গে স্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যের উল্লেখ অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। 
অবশ্য এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্থান অন্যত্র নির্দিষ্ট আছে। 
এদিকে তমসানদীর তীরে যে করুণ দৃশ্য দেখা! গিয়েছিল তার 
বর্ণনা করার পর কবি করুণারূপিণী সারদার বর্ণনা করলেন অত্যন্ত 
নিপুণ ভাবেই ' “কভু হেসে ঢল ঢল, কভু রোষে জ্বল জ্ব'-_-আনন্দ 
বিষাদের প্রতিমূতি এই সারদা কিন্তু মূলত বিষাদিনী বাণাপাণরূপেই 
প্রাধান্তক পেলেন কবিমানসে । মআদিকবি বালীকিল আন্তরেও এই 
শোকদীর্ণা সারদার মৃতিটি কাব্য-প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন। তখন আদকবির যে ভাবাস্তর হ'ল তার বর্ণনায় বিহারীলাল 
বললেন-_ 
রোমাঞ্চিত কলেবর, 
টলমল থরথর, 
প্রফুল্ল কপোঙগ বহি বহে অশ্রজল | (১১৮) 
বিহারীলাল বালীকিকে যোগী" আর “ভাবে ভোলা” বলে বিশেষিত 
করেছেন । যোগমগ্র সেই মাদিকবিকে কবি বিহারীলাল এখন প্রশ্ন 
করেন-_ 
"হে যোগেন্দ ! যোগাসনে 
ঢলু লু হ-নয়নে 
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও ! (১1১৮) 
কবির কাবাপাঠক মাত্রেই জানেন যে “সারদামঙ্গল” কাব্যের এই 
তিনটি ছত্রের মধ্যে ভাবীকালের “সাধের আসন কাব্াগ্রস্থের সম্ভীবন। 
নিহিত রইল । যে প্রন্ন কবিমনে উদিত হোল, এই কাব্যের পরি- 
প্রেক্ষিতে তার স্তর কবিই 1দয়েছেন “সাধের আসন? কাবোর মধ্যে । 
এদিকে কাৰ ধ্যাননিমগ্র। কবিমানসে এখন কাব্যাধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর আসন সু প্রতিষ্ঠিত। সৌভাগ্যের দেবী কমল। কবির বাঞ্থিত৷ 
নন, তাই পাখিব সম্পদের সমস্ত প্রলোভনই আদিকবির দ্বারা 
প্রত্যাখ্যাত হ'ল । বিহারীলাল সেই প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা করেন-__ 
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কমল। ঠমকে হাসি 
ছড়ান্‌ রতন রাশি, 
মপাঙ্গে জ ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও ! (১১৮) 
'সাখিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণার খ্যাখ্য! করতে গিয়ে কৰি বলেন-_ 
এমন করুণ! মেয়ে 
আছে যার মুখ চেয়ে, 
ছলিতে এসেছ তবে কেন গে! চপল, 
হেরে কন্যা করুণায় 
শোক তাপ দূরে যায় 
কিকাজ--কি কাল তার তোমায় কমল। ! (১১৯) 
কমলার উদ্দেশ্যে তাই কবির উক্তি-- 
যাও লক্ষ্মী অলকায়, 
যাঞ্ড লক্ষ্পা সমরায় 
এস না এ যোগীজন তপোব্ন স্থলে | (১২০) 
কাব্যহ্থপ্টিতে নিমগ্নাচন্ত কবির কাছে পাখিব সম্পদের কান মোহই ষে 
নেই, সে কথা শোনা গেছে 'সঙ্গাত শতক? থেকেই । সেখানে আত্ম- 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিগ্রের সম্পর্কে কবির উক্তি শোনা গেছে-_-- 
ধনীর পুতলি গণে 
ফেটে পড়ে যেই ধনে, 
সে ধনে সুখে আশা 
কবি!ন কখন । (২) 
তেই সজ্জীতগুলির মধ্যেই মাঝো। শোনা গেছে মে খৃতিমতী সরস্মতী'র 
সুধাবষণ যদি সৌভাগাবশ৩ কাব? জাবনে ঘটে, তাতেই তার সমস্ত 
কামন। বাসনার পরিতাণ্ত ঘটবে । আপন মানসবৈশিষ্টযের বর্ণনীয়ু 
কবিকণ্ঠে “নিসর্গ সন্দর্শন” কাবাগ্রন্থের মধে।ও শোনা গেছে__ 
অয়ি সরম্বতী দেবী! ছেলেবেল। থেকে 
তব অন্ুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল; 
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ভুলিবন। কমলার কাম-রূপ দেখে ; 
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল । (১১২) 
কবি বিহারীলাল যখন আদিকবি বাল্াীকি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
তার মনোভঙ্গীটি বর্ণনা করেন, তখন অনায়াসেই তারই সঙ্গে 
সনাস্তরালভাবে কবির আপন মানসন্বরূপটিও অগ্ুভূ হয়। প্রকৃত- 
পক্ষে এ হ'ল স্বীয় মনোবৃত্তির অ'বোপিত বর্ণনা মাত্র । 
এখন বাল্মীকির পরবর্তা বা মহ7+$!ব কালিদাসের কাল সম্পর্কে 
কবি সচেতন হয়েছেন। একবিংশ-স্তবক থেকে সারদা'র ভিন্নতর 
মৃতিকল্পনার মধো কবিমানসের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। 
করুণারূপিণী সারদ! মহাকবি কালিদাসের কালে আনন্দের প্রাতিমৃতিতে 
পরিবতিত হলেন । সেই পরিকতিজ মুতির বর্ণনীয় কৰি বলেন-__ 
,কাটি শশী উপহাস 
উলে লাবণ।গাশ. 
তরল দর্পণে খেন ফ্গিন্ত আনবে ; 
আনম্বিতে »-রূপ 
রূপসীর প্রা তল * 
হাসহাসি ভাস ভাস “দয় অন্ববে | (১১১৭ 
এর পরের “বশ কয়েকটি স্তবকে “আনন্দমবপিণী আরদা্। বর্থন। 
করেছেন বিহারীলাল। এখন থেকেই দেবী সারদার সঙ্গে কবি? 
আত্মিক-সম্পর্কটি লক্ষণীয় কাঁবসত্তাব আনন্দবেগনার “কন্দ্রে 
এই দেবী; ভার ঘোষণায় কবি এখান থেকেই মুখব । কবি ধলেন- 
তোমাবে ছদদয়ে রাখ 
সদানন্দ মনে থাক, 
শ্মাশ।ন অনগ্লাবতী দু-হ ভাল লাগ? 
গিরিনাল। কুঞীবন, 
গৃহ নাট-নকেতন, 
যখন 'যখানে বাদ মাও আগে গ্রাগে 
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জাগরণে জাগ হেসে, 
ঘুমালে ঘুমা? শেষে, 
স্বপনে মন্দার-মাল। পরাইয়ে দাও গলে । (১৩০) 
এখানে কবিকে সেই স্বীকৃতি আবার শোন! যাঁয়-_ 
যত মনে অভিলাষ, 
তত তুমি ভালবাস, 
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি; 
ভক্তি ভাবে এক তানে 
মজেছি তোমার ধ্যানে : 
ক্রমলার ধন মানে নহি অভিলাষা। (১৩১) 
*বিসন্তার লালাসঙ্গিনী এই সারদ।। ন্বশ্থসৌন্দর্ধ এবং বিশ্বরহস্তের 
শলাধা রও এই সারদা । যি পুবি খলেছেন -"কূপে মন ভোরে রাখ» 
ইনি কিন্তু নবিমিশ সৌন্দধ চেতনা নয়, এর সঙ্গে প্রেম ও অধ্যাত- 
১৪৩ শ সমিশিত । এর শ্রামাণ গণব্ণ স্তবকের মধ্যেই আছে ! 
স)গদ| (৯৩না? কাব।খনে ঈশ্বৎচেতনাত অতিরিক্ত একটি (চতন]। 
ক ভালে সে ৮৬নার প্রভাব অতাস্ত বা খক, কিন্তু তিনি ভগবৎ- 
'পশ্বাপার ঈশ্বর 2 ভগা।ন এম বিডি হাবের সমপযয় কবির 
সনোচদতে এই লাকাএযাদ শষ্ব) বিশ এবং শিব পখন্ত এই 
'চা্ফি তল ৪ শা কাবাত্ে।৮ ৮ সঙ্গে পকায্ম চা 9 কু কাবচেতনা 
মৃত লগ নং তাশিণ্াব উরি তে ।গয়ে উদভািত ছে, তহক্ষণ মিলন- 
বরহের পাপা কাখসন্তী |বাচআ আত হাল মধ্য য়ে অগ্াসর 
ঠয়েছে  কাৰ যখন খলেশ ঙানহ এনের তান্ত 
4 ম নধ্নর দণপ্তি, 
'তামাহারা হলে আমি প্রাণহার হই; 
বরুণা-কটাক্ষে তব 
প্রাণ পাই অঠনব 
মভিনব শাস্তিরসে মগ্ন হয়ে রই ! (১৩২) 
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তখন “সারদা! চেতনার" স্বরূপটি উপলব্ধি সম্ভব হয়। যিনি মানসিক তৃপ্তি 
নিয়ে আসেন তিনি প্রেমময়ী,কিন্ত তিনিই আবার “নয়নের দীপ্তি? অর্থাং 
সৌন্দধ প্রতিম। সারদা! একই কালে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভৃতির প্রতীক 
এবং কবির শুজনশীল প্রতিভার প্রেরণাউৎসও বটে । প্রেম ও সৌন্দর্য- 
চেতনার সঙ্গে প্রেরণারূপিণী সারদার প্রভাব যাদ কবিসন্তা থেকে অপম্যত 
হয়, সে যে কবির আত্মিক মৃত্যুরই সমান হয়ে ঈ্লাড়াবে, এ কথা অকপটে 
স্বীকৃত হয়েছে উপরিস্থিত স্তবকে । তবুও সাময়িক ভাবে সেই প্রভাব 
অপস্থত হয়, আর কবিকণ্ঠে বিরহের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। সমগ্র 
“সারদামঙল কাবো”র মধ্যে এ প্রভাবের অভাবজনিত বেদনারই প্রকাশ 
আত্যন্তিক হয়ে উঠেছে, আর এই কাব)টির মূল্য ও মাধুর্য এখানেই । 
প্রথম সর্গের শেষাংশে কবি সারদা-নিরহে আপন অবস্থার বর্ণন। 
দিতে শিয়ে বলেছেন-__ 
অদর্শন হলে তুমি, 
ত্যজি লোকালয় ভূমি, 
ভাঁগ। বেড়াবে কেঁদে নিবিড গহনে % (১৩৩ । 
কবির এই বিষাদময় জীবনের স্পর্শে বিশ্বগ্রকৃতিতেও বিষাদেব ছাঁয়া 
নেমে আসবে । তরুঙ্গতা, জীবকুল সবকিছুই শোকমগ্ন হবে আর 
এই শোকাবেগের স্পর্শ দেবী সারদ। শ্বর্গেও অনুভন করতে পারবেন । 
তখন টলিবে হায় আসন তোমার» 
হায় রে, তখন মনে পড়িবে তোমার | (১1৩৪ ) 
কিন্ত কবির বেদনামথিত অন্তর থেকে উত্থিত আর্নাদের স্পশে 
বিচলিত সারদা যখন মর্ত্যে পদার্পণ করবেন, তাঁর পূর্বেই হয়ত তার 
অদর্শনে কবির মরদেহ ধ্বংস হয়ে যাবে । মর্তে এসে কবির ভস্মরাশি 
আর অস্থিমাল। দর্শন করে-_ 
করুণ! জাগিবে মনে ; 
ধারা ববে ছু-নয়নে, 
নীরবে ঈ্াড়ায়ে রবে প্রতিমার প্রায়। (১1৩৪) 
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দেবী সারদ। করুণাবুপিণী ৷ বিষাদঘন অশ্রুসজল ভাবপরিমগণ্ডলের 
মধ্যেই ঘটে তার আবির্ভাব । কিন্তু তাই বলে তার অশ্রসজল মৃতি 
কল্পনা কর। কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কৰি বলেন__ 
ভেবে সে শোকের মুখ 
বিদরে আমার বুক, 
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাং৪ . ১1৩৫) 
সারদাকে কেন্দ্র করে কবির এই ভাবধমিশ্রণ রোমান্টিক মনেরই 
সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু এইটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে সারদা- 
বিরহ যখন অত্যন্ত মর্মান্তিক তখনই অনলংকৃত কাবাদেহকে অবলম্বন 
কবে কবির আত্মপ্রকাশ মর্ষম্পশী । বিরহ-মিলন, বেদন1-আনন্র 
'সম্পই্ট-স্পষ্ট এই দ্বিমুখী 'ভাবযোজনায় রোম্যান্টিক কবিমনের স্বপ্র- 
জাগর বিলাস। এ সত্য সবস্থীকৃত যে, 17,0১1%6 ও 11701501170 ব। 
অশরীরী ও ছলনাময়ীর উদ্দেখ্যেই হাসানো, কীাদানে। আবার ফাঁকি 
দেবার অভিযোগ ধ্লনিত হয়েছে । 
“পারদ] মঙ্গলে'র দ্বিতীয় সর্গের আরস্তেই কবির বিলাপ শ্রুত 
হ'ল-_ 
হারায়েছি--হারায়েছি রে, সাধের স্বপনেব ললন। ! 
মানস-মবালী আমার কোথা গেল বলন। ! 
মচ নং নং মং 
বল বল ফিরে ক আর পাবন। ! 
কেন এল চেতনা ! (গীত ) 
এব পরই কধিমনের মধ্যে শুরু হ'ল অন্বেষণ। কবিমানসীর 
অদর্শনে কবির মনের মধ্যে বনুপ্রকার চিন্তারই উদয় হয়। এক সময় 
তার মনে হয় যে সারদার মত্যভূমিতে আবির্ভাব আর বুঝি সম্ভব নয়। 
দেবী সারদার মত অলৌকিক নায়িকার উপযুক্ত নায়ক নেই, আর 
বাল্সীকি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের মত ভক্তসাধকও নেই 
মত্যভূমিতে। কবির মনে প্রশ্ন জাগে__ 
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সে মহাপুরুষ-মেলা, 
সে নন্দনবন-খেলা 
সে চির বসস্ত-বিকশিত ফুলহার, 
কিছুই হেথায় নাই; 
মনে মনে ভাবি তাই, 
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার ! (২৭1 
কিন্ত এই মহৈশ্বর্ষময়ী যোগীশ্বরীর অভাবে কবির পঙ্ষে জীবন 
ধারণ সম্ভব নয়। তাই তাব যোগ্য নায়কের স্ুপারকলিত চত্র 
রচনায় ব্রতী হলেন কৰি বিহারীলাল। দ্বিতীয় জর্গের গ্ুথঃ ছণটি 
স্তবকে আদর্শ নায়কের কপ বণপা করহুলেন। শ্রথম স্তবন্য হার 
শ্ত্রপাডি-- 
'আহ। সে পুরুববব 
না জ্জানি কেঞনতব 
দাডায়ে রজ্তগি(ব অটল নুধীর ! 
উদার জলা ঘটা, 
[লোন তিল ছাগা, 
(নটে।ল বুকে খা, তবধ শরীর [1815 
পর মাফের বণনা শত ময়েবহারালাল এষ উদ শট উ। 
থকে ৬শা।দা।ল সত্£ কারি টি তি, কিলিন 1৮, ও পাশ এত 
উদ্পাস্কত +রছেন তা লশ্রন। তি াখব খাছ ফান দিগতগাস্জুবাকে 
নায়ককে বন্কাবুত তযাগীব মৃভিতে ঈপন্থিত করলেন চপীদাস্ুবকে 
ভার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মুংযোগ করলেন দার চযাশ্ীর হাতে কিনুন 
রঙন?-- শ্রেষ্ঠ একটি কাব) কল্পনা করলেন। এদিকে ঘোগম্ন 
মহানায়ক অন্তরের মধ্যে যে মহানায়িকার সন্ধান পেয়েছেন তার 
প্রমাণটিও অনুপস্থিত রইল ন1। পরপর ছ'টি স্তবক রটনা করে 
সারদার যথাযোগ্য নায়কের মৃঙিটি অঙ্কন করার পরই সপ্তম-স্তবকের 
প্রশ্ন উচ্চারত হল। হতাশ হয়েই কাঁৰ বলে উঠলেন, বালীকি 
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কালিদাস প্রভৃতি “মহাপুরুষ-মেল? যখন আর নেই, দেবী সারদার 
প্রত্যাবর্তন অকল্পনীয়। 
কবি দয় 'সারদাচেতনা'র আধার । সে চেতনার উদ্ভব আর বিকাশ 
কবিমানসেই । এই চিন্তার সঙ্গে সামগ্স্ত রেখে বলা যায়, সারদার 
জন্ত কল্পিত যোগ্যন।য়কের মুতিতে কাবর আত্ম-আিস্ঘপ ঘটেছে। 
অষ্টম-স্তবকে এই ধারণার সমর্থন পাওয়ী যায়। এ, কবিকে 
বলতে শোনা যায়-__- 
কেমনে বা তোনা বিনে 
দীর্ঘ দাথ র|আ দিনে 
সুদখ্ "নন জ্বালা সাব অকাতিরে । 
£র আর মুখ ঢেয়ে, 
আবশ্াইম বার 'বষে 
সাসে অনুপ 'তপ) সঃ সাগবে। 1১৮১ 
ক।4 ৯ তন গস সত মাগিআমন্ত একা আতা পেলেন 
পানে; দাদদাচেভনাদ প15শশ ১ মতা মানবীল গাধাবে, 
(পধানে পৌিচলাল 7 ভাগ চস পেত 2 সাহা তি মুত, । 
শ।বব বা পল; বত এই হি খত ঠ৩৬ ভাত পড আর 
ধরণ? 7৭ 2" এ] নখশ ৮ ১, ৮ 017) 1 1৮7০ তিক ১৪০৫, 1 
কখন) 141৯ কুছ তান [পল ভীত তা | বছট হর্ী দা ১ডব  কখানে। 
কখনে। কবির মনে 057 শ্ুস।নিবলা[দা।। গমন সিন টগর দুবৃত 
নন ভয় খাদলে। আালন্দস্ধ। এনা দাতার আংশ্নে কৰি লবন 
ঘন সম্পণ স্থান কবল (বিবঠবেদনা শুধু বশ্বপ্রকাঅিকেই 
বিষাদগ্রন্ত করেনা, দয়ং সারদাও ।ব্ষর হখ।। »কাই ।বয।দ প্রতিমার 
বর্ণনায় কবি বলেন-_ 
অয়ি, এ কি, কেন কেন, 
বিষধর হইলে হেন? 
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন, 
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অধরে মন্থরে আস 
কপোলে মিলায় হাসি, 
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরেন। বচন। (২1১১) 
সারদান গ্রীতিকামনায় যে কোন ছুরূহ কাজই কবি করতে 
পারেন। তার একমাত্র লক্ষ্য দেবীসারদার প্রীতি উৎপাদন । তিনি 
বলেন--- 
স্বরগ-কুস্ুম-মালা, 
নরক-জ্বল ন-জ্বালা।, 
ধরিবে প্রযল্প মুখে দস্তুকে সকৃভি। | (২1১৫) 
এমনাঁব, কাব বলেন-- 
নবকে নারকা-দলে 
মিশিগে মনের বলে, 
পরান কাতব হ'লে ডাকিব তোমায়। (১১৬) 
উপবোক্ত ছত্রগুলি পাঠ করার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই অতি- 
পরিচিত ন্ুক্তটি মনে পড়ে 
উত্তম নিশ্চিন্তে গলে শধমেব সাথে, 
তিনিই মধাম যি"ন চলেন ভফাতে। 
কব যে মনোবলের অধিকাবা হয় নরকেও যেতে ভয় পান না, তাতে 
তাঁব চারি।ত্রক দৃঢ়তাই প্রতিপন্ন হয়। 
সারদাকে কখনে। ব। নিয় মনে হয়, মনে হয়, তার কৃপালাভের 
সমস্ত চেষ্টা মরীচিকাব মত ভ্রান্তিব নামান্তর মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই 
কবির মনে হয়, শগার স্ুধমার অধিকারিণা দেবী সারদা কখনোই 
পাষাণী হতে পারেন শা। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়ে কৰি 
বলেন__ 
তেমন আকৃতি, আহা, 
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা 
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরাণ, 
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সেকি গো এমন হবে, 
মোর হৃখে সুখে রবে, 
কাদিয়ে ধরিলে কর, ফিরাবে বয়ান! (২১৮) 

“রুদ্র যত্ধে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যমএ প্রার্থনা মহৎ 
জীবনের অধিকারীর। চিরদিন উচ্চারণ করে এসেছে”. স্কারণ বেদনার 
চরম আঘাতেই মানুষের ব্যক্তিন্বরূপ আপন বৈশিছে, 'একাশিত হয়। 
শক্তি সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় মেলে ছুংসহ ছুঃখেরই মুখোমুখি হলে। 
বিহারীলালের জীবনেও এই উপলব্ধি ঘটে নিভূ'ল ভাবে, সারদা 
বিরহেরই পরিপ্রেক্ষিতে । তাই তাকে বলতে শোন যায় 

মহন মনে তরে 
জাল] জ্বলে ১রাচরে, 
পুডে মরে ক্ষুপ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় : 
জ্বনুক যতই জ্বলে, 
পর জ্বালা! মাল] গল, 
নীলক-কঠে জলে হলাহল-ছাতি. 
হিমাড্িই বক্ষ'পরে 
সঠে বজ্জ মকাতবে, 
জঙ্গল জ্ছলিয়া যায় লতায় পাতায় ! 
মস্তাচলে চলে ববি, 
কেমন 'প্রশাস্ত ছবি! 
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি ! (২২১) 
সারদার অদর্শনে তার ন্মেহ ভালোবাস। সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ 
কর। অন্যায় । দোলাচলচিত্ত চারিত্রিক দুঢ়তার পরিচায়ক নয়, অতএব 
সেই বালস্থলভ চাপলা অবশ্যই বর্জনীয়। তাছাড। সারদার প্রণয় 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা, তার প্রতি অবিচারেরই নামান্তর । কৰি 
আবার এই বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, অপুব লাবণ্যের অধিকারিণী 
সারদ! কখনোই কারোর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন না। 


১৩৯ 


অষ্টাদশ স্তবকে সেই বিশ্বাস প্রকাশিত । এর পরে সাধারণ ভাবেই 
কৰির বক্তব্য হ'ল, পরিণত চিন্তার অধিকারী মানুষের মনে যখন 
পেেমের সঞ্চার হয় তখন সেখানে কোন প্রকার সংশয়ের স্থান থাকে 
না। এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য-_ 
প্রণয় পবিভ্র ধনে 
সন্দেহ করোনা মনে, 
নাগরদোলায় দোল। শিশুর মানায় ! 
সারদা সরল। বাল? 
জবে না সন্দে৯-জ্বালা, 
খাপা পাবে স্ুকোনিল এরদদ কমলে ॥ (১১২) 
প্রমচেতনাব শ্বরূপ উপলব্ধি মধো তুতীয়-সর্গেব উৎপস্তি। এই 
উপ্লদ্ধিণ ক্ষেত্রে উপনীত হতে কবি সাঢট | অধিষ্ট দেবকে £কন্দ করে 
ভাঁহ জগৎসত্যটিকেও আয়ত্ত ক্তে চান কবি । 

'ববুহর বীজ বিশ্ব বধানেশ কেন্দ্রের নঠিত | ১ তন! 
গাধাষ্টণ  ঈদ্দেতে মানবাতী।ত ইমা কসে রাখে অপুণ 
নাদবাত্মা সম্পুণতার সঙ্ধানে যা না কত 2০ "ষ্ুপ আবদিযুশ থেকেও! 
১%৭ 1টি কন্মনুভাথ তি গক্রুদ 20, হাত ভার ওৎস সঙ্ধানেব 
* তাল গবাতত লাীখতে হুঘ ও হজ ৮লার পথে পে পাখিব কটি 
বিচ তি” ভাব গাঘন কতিতি ০০৯ এগ্লুসপ হতে থাকে, আর লেবে 
এপণাপন িবমক্ত হয়েই পরমআ 8 স ৮ সাসামলনে সাুনতা সাত 
ক জেই ০খম শযানখুভতে। ভিত শরণ শুভৃতাত সমস্ত 
বিরহের বেদনাগ গআাপত। শাক এনে কাব শানখমনে প্রশ্থ 
আগে 

পুণিনা-প্রমোদ আলো, 

নয়নে লেগেছে ভাল; 
মাঝেতে ডথলে নদী, ছু-পারে ছু-জন, 
চক্রবাক, চক্রবাকা হ্র-পাবে হজন! (৩1১) 


৯১৪৩ 


নয়নে ময়নে মেলা, 
মানসে মানসে খেলা, 
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মনন ; (৩২) 
সমগ্র তৃতীয়-সর্গের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্ত । পৃথিবীতে সমস্ত 
কিছুই যথাযথভাবে রয়েছে তবুও শুধু মিলনবাসনার মধো বিরহ- 
বেদনা অনুভূত হচ্ছে অহদহ। এ যেন বিশ্ববিৎ। 


দেবীসারদার 
উদ্দে+য কবি বলেন-- 


সেই আম, সেই তুম, 
সেই এ স্ববগ-ভূমি, 
সেইসব কল্পতরু,.সেই কুণ্ধবন , 
সেই প্রেম, সহ স্েত, 
সই প্রাণ, সেই দে, 
কেন *শ্বং বনীতীরে হ-পাবে ছজন ! ৩) 
কোন কিছুব মধোই অসঙ্গতে নেই, পরিবর্তন ঘটেদি কোথাও । ভবুও 
মিলান মুভিটি পিকে: শর্শে এশ্রুনাঘজী হয়ে ধাকে কেন? শ্রম 
মন্দাকেলী কেন প্রোম ত লগ চালে বচ্ছনন করে রাখেত মন্দাকিনী 
বা! ঞ্গচর্জার ইপবাটি এনতিঙ্থাব তণুপ। "ষম উচ্চকোটির পাদশকে 
'চহিন্ত কবে চসটিএ আরণ।য়। কিজ্ঞ গ্রশ্থ থাকে প্রেমের পুর্ণত। 
বা বিশ্ব অবলম্বন সঙ্ধান টিপে দন? 
কিন গো শবেপ কত 
কখে,নভন পরে, 
শিপ আশান আখ শক্গে কিন শন । 
সঙাশব সাল 
লা বন নি নিল্ন, 


»]শা 11৮ ৮১৮ (ভালি। পৃ! 1দগঙ্ধল | । ৬") 
দ্"্কৃধণটি পুন” 1 [ফন সদারচদ নাদেহ পলিচিত তার আনাদ উৎস 


সা সতীর আভাবে সদানন্দ€ নিরানন্ন | একটি প্রেমপ্রতিমাকে 


টি 


আশ্রয় করে প্রেম তার পূর্ণতার সন্ধান করে। হৃদয়োস্ুত প্রেমের 
পুর্ণত। হাদয়েরই মধ্যে নিরালম্ব অবস্থায় হওয়া সম্ভব নয়। 
জগৎসত্যটিকে বোধির আলোকে অধিগত করতে কবি বিহারীলাল 
যেন ধানস্থ ভলেন। ধীরে ধীরে সেই সত্য কবির উপলব্ধির ক্ষেত্রে 
টন্মোচিত হল । কামনা বাসনা সীমাহীন বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে 
তার পূর্ণতা গিতাস্তই আংশিক। খাঁর প্রাপ্তির ক্ষেত্রটি বহু বিস্তৃত, 
তার কামনা বাসন1ও অলীম। যাই হোক, অন্তরবাসিনীকে অস্তরের 
মধ্যেই প্রতিিত রাখতে হবে তার চিন্ময়ী মৃত্তিতে। উপলব্ধির 
আলোকেই "কায়াহীন মহাছায়া, বিশ্ববিমোহিনী মায়াঁকে তীয় 
নয়নের সামনে গ্রতিচিত রাখতে হবে। ধ্যানমগ্ন কবির অন্তর এই 
সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তিন স্বীকার করলেন-_ 
বিচিত্র এ মত্ত-দশা, 
ভাব-ভরে যোগে বস।, 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে। 
কি বিচিত্র সুপ ভান 
ভরপুর করে প্রাণ, 
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে | (৩৯) 
জ্যোতির প্রবাহ মাঝে 
বিশ্ব বিমোহিনী রাজে | 
কে তুমি লাবণ্য-লতা মু্তি মধুরিম! ! 
মৃহ মুছু হাসি হাসি 
বিলাও অমুত বাঁশি 
আলোয় করেছ আলে। প্রেমের প্রতিমা | (৩১০) 
কবির “বিচিত্র মত্তুদশীতেই, দেবীসারদ তার হৃদয়ে আবিভূতি। হলেন 
আর কবি নিজের তদানীস্তন অবস্থাটির বর্ণনা একটি অনবন্ধ ছত্রে 
তুলে ধরলেন “অন্তরে জ্লিছে আলো, নয়নে আধার ।* বহিবিশ্বে 
নিবদ্ধদৃষ্টি কবির কাছে সবই অন্ধকার, শুধু মাত্র জ্ঞানচচ্ষুতেই 


১৪৭ 


অস্তধিশ্বের সেই আলোকিত সত্তা পরিদৃশ্ঠমান। আবার এও বলা 
যায় যে, হৃদয়ে অনুভূত সারদাচেতনার যে তীব্র আবেগ কবি 
বিহারীলালকে “বিচিত্র মত্ত দশায় উপনীত করেছে তার প্রভাব যতক্ষণ 
কবিহ্ৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে ততক্ষণ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-্পর্শের 
পুথিবাও তার কাছে অন্ধকীর। খাঁর মন অসীমাভিসারী, সীমার 
আকধণ কি তাকে বিচলিত করতে পাবে? 
কাবর অন্তরে মুহততকলের জন্থ সারদার এপিষ্টান ঘ১.।। আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে গেলেন কবি। কিন্তু পরক্ষণেই দেবী সারদা অস্তৃহিতা৷ 
হলেন। কবিকণ্ঠে হাহাকার ধব/নত »'ল-_ 
আচাশ্বতে এক খেল। ! 
নিবিড় নীরদমাল]! 
হা তারে, লাবণা-বাল। লুকা'ল লুকা'ল। (৩১২) 
এই শন্তর্ধান অত্যন্ত সাময়িক, বরং বলা সঙ্গত মৌহুতিক। 
পঞ্চদশস্তবকে বিরহ মিলনের এই ললাচঞ্চল মুভ ত ই ধরা পড়েছে 
ফের একি আলো এল | 
কই, কই, কোথা গেল, 
কেন এল, দেখ দিল, লুকাস আবাব £ 
কে আমারে অবিরত 
খেপায় খেপার মত? 
জীবন-কুম্ুন-লতা কোথারে আমান ! (৩১৫) 
অসীম প্রেমান্ুভূতি আর অসীম সৌন্দধচেনা যে আকাজকা 
সথজন করে, তার সম্যক তৃপ্ত এই জীবনে অন্তর নয়। নিরবচ্ছিন্ন 
প্রেম ও সৌন্দমযোপভোগ সীম সন্তার মধ্যে পরিচ্ছি্গ ও সাময়িক 
হতে বাধা । এই পরিচ্ছিন্ন অসীমান্ভব বিরহাবস্থার সুচনা! করলেও 
তা কিন্তু চিরস্তুনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা নয়। স্ুক্ম একটি যোগম্থৃত্র 
মানবাতআার সীমিত সত্তার সঙ্গে, অলীমপ্রেম ও সৌন্দ্যচেতনার সঙ্গে 
নিত্য বতমান থাকে। 


১৪৩ 


বৈষ্ণব রস-শান্ত্র একে বলেছে “বিরহ বিপ্রলম্ত' ৷ মহাপ্রড় শ্রীচৈতন্য 

বিপ্রলন্তের মৃতিমান বিগ্রহ।৩ যিনি “রাধাভাবছ্যতিস্থবলিত” কৃষঃ 
স্বরূপ, তাব মধোই কু বিরহবেদনা তীব্রতম । ভার অবস্থা বর্ণন। 
প্রসঙ্গে তার স্বরচিত শ্লা্- 

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবুষায়িতং। 

শৃহ্গা'হতং জগৎ স্বং গোবন্দাবরহেণ মে ॥৭ 
ধার অস্তরেই শ্রীকৃষ্ণ তারই আবাব কষ্খমভনাতি ভবাপেক্ষা তত্র । 
এখানে সীমার মধ্ো পরিচ্ছন্ন অসীমান্ছভবের বেদনা! বিহাপীলালের 
বিরহান্থভবের সমগোত্রীয়। তার কাবাসমালোচকরা তাকে 
দিব্যোম্মাদ বলেছেন' প্রকুতপচ্ষে শ্রীকফচৈতন্যের মধ্যেই 
দিব্যোন্ত্ততা দেখা গিয়েছিল । বিহান্ীলালকে শ্রীচৈতন্তদেবের পর্যাথে 
উন্নীত করার গুশ্ম অবান্তুর এব: অবাস্তব। কিন্তু এই গ্ীতিকবির 
'বিচিত্র মত্ত দশাটি'কে পাঠকদের উপলব্ধি করতে হবে। প্রকুতপঙ্গে 
এ উপলব্ধির পপরই [নর্ভঃ কবে বিহারালালের কাবাবিচারে 
যোগাত।, ক!তণ ৫ আলে; আশ্রযষেই গড়ে উনেহে তার স্ভনশাল 
[টস্ত। । হাইহাপ। 'আভুত, জ্ল/চু হত আলী এক আধা” । হয ছত্রটিকে 
1বরহ |বপ্রলন্ত' বলে শ্রাপণ কুলে এর বুধি কেন কাব আবাঃ 
বলেছেন”. 


ণশ্ব বমোতনা মায়া, 
মার শশা) ক! বালা বজন-রাপিণী (৫.9) 
বিশ্ববিমে।তদ মায়াহ অসাম সন্ডা। কবির অন্থরে তার প্রকাশ 
'নর্বচ্ছিজ্ধ নত দেঘাবুহ দোতস্াকিনণত মত কখনো তা অতাঙ্ 
মু) ভাবা কবথনে, বা আঘহাযুক্তি অবস্তায় য়নমনের  অসাও 
স্ুখদুঃখেন অন্ত সর্বৈধ রন্ত-নঃপেক্ষ নয়, যেমন নয় সৌন্দধা- 


ট্রভতিত সানু ক: ত* সহায়ক শালম্বন ভাগ উদ্দীপন বিভান। এই 


নির্ভরশীলতা! না থাকলে হয়ত মানুষের সুখ হ'ত সীমাহীন। কিন্তু 
বন্ততপক্ষে এ পৃথিবীতে তা সম্ভবপর নয়, আর সেখানেই নিহিত 
আছে মানবজীবনের চরম ট্র্যাজেডীর বীজ। কবির উদ্বেলিত অন্তর 
থেকে প্রশ্ন উৎসারিত হয়--- 
কেন গে! পরের করে 
সুখের নির্ভর করে, 
আপন! আপনি সুখী নহে কেন নর? (৩৬) 
না কি প্রেম-চেতনাই মিথ্যা আর অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রেম-নির্ভর আনন্দ 
কামনাও মিথ্যা! ? কবি জানতে চান-__ 
তবে কি সকলি ভূল? 
নাই কি প্রেমের মূল 1 
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার 1 (৩২০) 
এ গ্রশ্বের উত্তর পাওয়া যায় অস্তরের উপলন্ধিলোকে-- 
এ ভুল প্রাণের ভূল, 
মর্মে বিজড়িত মূল, 
জীবনের সঞ্জীবনী অমুত-বল্লপরী । (৩।৩২) 
মানুষের জীবনে শ্বাস-গরশ্বাসের মতই স্বাভাবিক এই প্ররেম- 
চেতনা । নরনারশর রক্তকপিকার মধ্যেই যেন এর জম্মাবধি অধিষ্ঠান ; 
আর এর মধ্যেই জীবনসপীবনীসুধা নিহিত। কৰি এই চেতনাকে 
ভ্রান্ত অথচ 'বল্পরী” বঙ্গেছেন। আশ্রয় ছাড়। এর বৃদ্ধি ও কুস্ুমিত 
পুতি। সম্ভব নয়। তেমনি মানব মানবাও প্রেমের আকাজিঙ্িত সিদ্ধি 
খোজে আপন প্রণ/য়নী আর প্রণয়ীর আশ্রয়ে । কবি বিহারীলালের 
ক্ষেত্রে এই আশ্রয় দেবী সারদ1। 
নারী মাত্রেরই জন্ম দেবী অংশে । মহামায়! বিশ্বধাত্রী ; কিন্ত তার 
প্রকাশ নারামুতিতে । . নারীর মধ্যে যান বিশ্বমাতৃকাকে দর্শন 
করতে সমথ হন প্রকৃত সাধক তানই। নারীকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে 
দেবামৃত্তি জ্ঞান করা ভারতীয় এঁতিহোর অঙ্গ। ছ্র্গাপুজার অঙ্গ 


১৪৫ 
বিহারীলান--১, 


কুমারী পুঙ্ধা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে দেবী-জ্ঞানে পুজ। 
করেছিলেন। ৰ্ 
যদিও অনন্বীকার্ধ যে সারদা। বহুলাংশে তত্ব বা ভাবমৃণ্তিতেই 
অচঞ্চল, তবু মিষ্টিক চেতনার সুগভীর উদ্তামনের মুহূর্তে ইনি লৌকিক 
মানবী-কায়ায় পরিণত হয়েছেন। সারদা-পরিকল্পনীর এই মৌলিকতায় 
কৰি বিহারীলালের কাবাযমূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত । কবি এই সারদার উপর 
নির্ভরশীল, এরই কৃপায় কবিজীবনের সমন্ত উনত। পূর্ণতা লাভ করবে, 
জশিবনের সমস্ত ছুঃখ-বেদন। রমণীয় আনন্দ-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হবে, 
এই আশায় কবি সাঁরদার আশিস লাভ করতে চান। সমালোচক 
বলেন--“জীবনের যত কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন আছে 
তাহার সবই সারদ।। এই কবির নিকট সারদা কখনো জননী, কখনে। 
নন্দিনী, কখনো প্রণিনী-- প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী। শাস্ত, দাস্ত, 
বাংসল্য, মধুর প্রায় সব রসেই এই কৰি সৌনর্ষেশ্বরীর ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ।* 
কবি বিহারীলাল তাই ধ্যানস্থ হন “হৃদয় প্রতিমার সন্ধানে । 

সেই মুহুর্তে অসীমান্ুভবের বাসনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। কৰি 
ৰলেন-_- 

বাসন। বিচিত্র ব্যোমে 

খেল? করে রবি সোমে 

পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার, (৩1৮) 

ধ্যানমগ্রতার আনন্দ প্রকৃতপক্ষে সারদার অসীমসন্তার সঙ্গে মিলনেরই 
আনন্দ। কবির ভাষায়-_ 

বিচিত্র এ মত্ব-দশ-- 

ভাব-ভরে যোগে বসা, 

হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে! (৩৯) 

পরবর্তা স্তবকের মধ্যেও দেখ যাঁয় সেই যোগযুক্ত অবস্থা । সেখানেও 
শুনি-_- 


১৪৩ 


জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে 
বিশ্ববিমোহিনী রাজে, 
কে তুমি লাবগ্য-লত। মৃত্তি মধুরিমা ! 
মৃদু মু হাসি হাসি 
বিলাও অমুত-রাশি 
আলোয় করেছ মালে প্রেমের প্রাভধা . (৩১০) 
কিন্ত এই যোগঘুক্ত অবস্থাটি দ'ঘস্থায়। হ'ল না। সগদা অন্তহিতা 
হলেন আর কবিকে আর্তনাদ ধ্বনিত হ'ল--“হা হা! রে, লাবণ্য- 
বাল। লুক1'ল লুকল।' এখান থেকে আবার শুরু হ'ল “জীবন সাধন 
ধন” সারদার অদ্বেষণ। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অনিষ্ট দেবীর 
সন্ধান পেয়েও পরমুহুতে তাকে কাব হারিয়েছেন। তবু কিন্তু বিরাম 
নেই অন্বেষণের। সারদাই কবির একমাত্র কাম্য ধন। সেই পরশ- 
পাথরের প্রত্যাশী কবি। কিন্তু তাকে তে। সহজে পাওয়া যায় না-_- 
বিরহী-বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে 
যারে ডাকে তার দেখা পায়না অভাগা । 
তবু ডাকে সারাদ্ন আশাহীন শ্রাস্তিহীন 
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা । 
পরশপাথর : পোনার তরী 
অপ্রাপ্তিঞজনিত এই তীবত্র আকাত্ক্ষাই বিশ্বজগতকে কর্মচঞ্চপ্র আর 
গতিশীল করে রেখেছে । এই কর্মচাঞ্চনযই বিশ্বসৌন্দর্য এবং প্রাণ- 
লক্ষণ। সেদিক থেকে গতি, প্রাণ ও সৌন্দর্য সমার্থক । গউম্ঈলতা, 
প্রাণচাঞ্চল্য আর সৌন্দচেতনা "সারদামঙ্গল কাব্যে'র মধ্যে উজ্জপ 
স্কটকের রূপ পেয়েছে । এই জন্তই “সারদামঙ্গল' এত আকষশীয়। 
কবির ভাবনাবৃণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে সারদা । |তনি বরাভয়দাত্রী, 
পালনকত্রী আবার সংহারমূতিতে ত্রিখুলধারিণী ধ্বংসকত্রী। আপাত- 
বিরোধী এই ত্রিবিধমূঠির মধ্যে সাম্য আছে। কবির কাছে এ তিন 
মৃতিই প্রিয়। “সংহার মূরতি অতি মধুর তোমার--কবির অথগ্ড দৃষ্তির 


১৪৭ 


পরিচায়ক এই উক্তি এবং এই অথণ্ড রন কবিস্বরূপের মৌলিকতাও 
প্রনাণিত করে। 
তৃতীয় সর্গের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে মানবজীবনের উপর 
পবিভ্র প্রেমের প্রভাব বর্ণনা । এ প্রেম প্রেমাস্পদের মধ্যে সার্থকতা 
লাভ করে, কিন্ত এর তিত্তিমূলে দেহকামনা নিহিত নেই। এই আদর্শ 
প্রেমকে কবি বলেন “্বগন্থধা। তিনি আরও বলেন-_ 
প্রণয় পবিত্র কাম, 
সুখ-শ্বর্গ-মোক্ষ-ধাম ! (৩।২৭) 
অতএব এর জন্ক মতা মানবের যে সীমাহীন আকাজ্ষ। তা সে লাভ. 
করেছে জীবনন্ত্রে। এ আকাজক্ষা। তার জন্মগত, স্বভাবগত। 
সারদার জন্য কবির ব্যর্থ অন্বেষণ অব্যাহত থাকে । সারদাকে 
“এলোকেশী কালী, ত্রিশুলধারিণী সংহারিণী মৃত্তিতে দেখে এক এক 
বার তার হাতেই আপনার মৃত্যু কামনা করেন কবি। মনে হয়, হয়ত 
বা মৃত্যুর পরে এই বিরহযন্ত্রণ! থেকে চিরস্বন মুক্তিলাভ সম্ভব হবে, 
তধন-- 
আর আমি কাদিব না, 
আর আমি কীর্দাব না, 
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন ! (৩৩৯) 
কিন্ত সাধ আর সাঁধোর মধ্যে দুবত্বটুকু থেকেই যায়। অন্যান্য বু 
বস্তর মতই মৃত্যুর জন্য কবির কামন। শুধুমাত্র কামনাই থাকে । বস্তত 
সারদার জন্য ব্যাকুল অন্বেষণ যেন চিরস্তনতা লাভ করে। “ওই যে 
ত্রিশুল দোলে গগননগুলে'_উক্তিটিও প্রণিধান যোগ্য। ধ্বংসের মধ্যেই 
স্প্টির বীজ নিহিত আছে, এই বিশেষ দৃষ্টি ভলগীও এখানে কাব্যরসাশ্রিত 
হয়েছে । ভারতীয় দর্শনের এত্হাধারা যে কবির জীবনে সাঙ্গীকৃত 
তার প্রমাণও পাওয়া! গেল এখানে । 
চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার ও ত্যুক্নত রূপ দর্শন করে সাস্তবন। 
জাভের চেষ্টা করেছেন কবি। অস্ত্রে প্রেমের প্রদীপ আলোকিত 
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থাকলে তারই আলোকে বিশ্বপ্রকৃতি রমণীয় হয়ে ওঠে। সারদার 
অদর্শনে সেই প্রদীপ নিবাপিত। তাই চতুর্থ স্গের সুত্রপাতে যে গীত, 
ভার মধ্যে প্রকৃতি দেবীর কাছে কবির প্রশ্ন 

কোথা গে প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার ! 

যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার ! 
তবু প্রকৃতিদেবীর কাছে অনুরোধ জানান কবি-- 

চল, দেবী লয়ে চল, 

যথা! জাগে হিমাচল, 

উদার সে রূপরাশি দেখি একবার । 
ভ্রীশ্রীচণ্ডী'র পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে আছে-__ 
ইতি কৃত্বা মতিং দেব! হিমবস্তং নগেশ্বরম্‌। 
জগ্যস্তত্র ততে৷ দেবীং বিষ্ুণমায়াং প্রতুটুবুঃ ৷ 
অর্থাৎ এইরকম নান চিন্তার পর দেবতার গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়ে 
বৈধৰী শক্তি মহাদেবীর উত্তমরূপে স্তব করলেন। “সারদা” 
সন্ধানরত কবির মনে হিমালয়ের চিন্তা উদ্দিত হওয়ার নেপথ্যেও 'শপ্রী 
চণ্তী'র প্রভাব অকল্পনীয় নয়। 
সাধারণভাবে বল] যায় যে পাখিব চিস্তা যখন মনকে ভারাক্রান্ত 
করে তোলে তখনই প্রয়োজন হয় ভাবের জগতের। ইন্দ্রিয়গ্রাহ 
জগত থেকে মন তখনই চলে যেতে চায় অতীন্দ্রিয় জগতে । হিমালয়- 
চিন্ত। সেই ভাবজগতে বিচরণের ইচ্ছা থেকেই উদ্ভৃুত। আবার একথাও 
শ্মরণীয় যে ভাবের জগতে ্বচ্ছন্দে বিচরণের জন্ত প্রয়োজন অসীমান্ু- 
ভূতির। আর একথা কে নাজানে যে দিগস্তবিস্তৃত মহাসমুক্্র বা 
নভোম্পর্শী হিমালয়ের মত বিরাট কোন রহস্তময় সৌন্দর্য মনকে 
অসীমাভিসারী করে তোলে? এর অনেকখানই বাকৃপথাতীত, 
অন্পষ্ট স্বপ্চারণা। কিন্তু এই ভাবের জগত অলীক নয়। আগেই 
উল্লিখিত হয়েছে যে বিহারীলালের মধ্যে রূপ থেকে ভাবে যাতায়াতের 
স্বচ্ছন্দ শক্তিটি যথেই পরিমাণেই দেখ যায়। 
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হিমালয়ের উন্নত সৌন্দর্ধের বর্ণনা অতি নিপুণভাবেই করেছেন৷ 
কবি £ 
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে-_ 
কি এক দ্াড়ায়ে আছে! 
'কি এক প্রকাগ্ড কাণ্ড মহান্‌ ব্যাপার ! 
কি এক মহান্‌ মুপ্ডি, 
কি এক মহান্‌ স্ফুত্তি, 
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার! (৪8২) 
কৰি বিহারীলালের হিমালয়-বর্ণনামূলক অংশটি কাব্য-পাঠকদের 
কাছে কতখানি প্রিয় তার প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায় প্রমথ চৌধুরীর 
একটি প্রবন্ধ থেকে । সেখানে তিনি বলেছেন, “আমি যখন প্রথম 
দার্জিলিং যাই তখন শিলিগুড়িতে হিমালয়ের বিরাট বূপ দেখে অবাক্‌ 
হয়ে যাই এবং আমার মুখ থেকে বিহারীলালের কণ্ছত্র বেরিয়ে 
পড়ে।৮ 
হিমালয়ের গৌরব বর্ণনায় কবির নৈপুণ্য মৌলিক । হিমাচল শুধু 
আয়তন ও বিস্তুতিতেই বিরাট নয়, সে স্প্টি-স্থিতি প্রলয়ের প্রতিও 
জ্রক্ষেপহীন। প্রকৃতির তাগ্ুব, ধরিত্রীগ্রাসী সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ সবই 
তার কাছে তুচ্ছ। সে যেন যোগমগ্ন ব্যোমকেশ। 

হিমালয়ের বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব ছূর্পক্ষ্য নয়। বিহারীলাল 

বলেন-_ 
সানু আলিঙ্গিয়ে করে 
শৃহ্ে যেন বাজি করে, 
ৰপ্র-কেলি-কুতৃহলে মত্ত করিগণ। 

“মেঘদুতে'র 'পূর্ব-মেঘ' অংশের দ্বিতীয় প্লোকে পাওয়। য়ায়-_ 
আবাঢন্ত প্রথম দিবসে মেঘমাশ্রিষ্টসানুং 
বপ্রক্ষীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ। (মেঘদূত £ ১1২), 

এই ভাব-সামপ্রস্ত মনে করিয়ে দেয় ষে, ভারতীয় সাহিত্যের একটি: 
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শক্তিশালী এ(তিহ্যধার1 আমাদের সংপ্রকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলা- 
পকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে । সেই এতিহ্যকে 
অঙ্গীকার করে নিয়ে স্জনধগিতায় প্রকাশে বিন্দুমাত্রওত অগৌরব 
নেই, বরং তা শক্তিমন্তারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের 
সৌন্দধবর্ণনায় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে 
ব্যবহৃত ক্ষুদ্র বাক্যাংশ ব1 ছ' একটি বূপকল্পের ছায়: অমায়াসেই চোখে 
পড়ে । “কুমারসম্ভর' কাব্যের মধ্যে হিমালয় বর্ণনা আছে। বিহারী" 
লালের “নবীন নীরদমাল।, সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা” অংশের সঙ্গে 
'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং অথব।-- 
এ গণ্ড শৈল-শিরে 
গুলরাজি চিরে চিরে 
বিকাশে গোরক ঘট] ছট। রক্তময় ! 
তৃণ তরু লতাজাল 
অপরূপ লালে লাল 
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় । অংশের মধ্যে-_ 
যশ্চাপ্মরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈবিভক্তি । 
বলাহক-চ্ছেদ-াবভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যা!মব ধাতুমত্তাম্‌॥ (১18) 
--প্রভৃতি শ্লোকের ছায়া ছ্লক্ষ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কৰি 
বিহারীলালের উপর মহাকবি কা।লদ।সের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই 
ছিল। 
বহির্জগতের সথষমা অস্তর্জগতের প্রভাবপুষ্ট দৃষ্টি-শ্রুতির স্থষ্টি। 
অন্তর যখন বেদনাক্রি্, [বশ্বব্রহ্মা গড তখন সৌন্দ্ধবিরহিত। কবির মধ্যে 
এই ভাবটি প্রথমাবাধই "লক্ষ্য কর! গিয়েছে। এখানেও শোন। যায়-_ 
আয়, ফুলময়ী সতী 
গিরি-ভূঁম ভাগ্যবতী ! 
অভাগার তরে তব হয়ান স্থজন। (81২১) 
প্রকৃতির কোনো শোভাই বেদনাক্রিষ্ট অন্তরকে আকর্ষণ করে না, 
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অথব! বল! যায়, বেদনাক্রিষ্ট অন্তরের অধিকারী কবি প্রকৃতিভে 
মনোলোভন কোন সৌন্দর্যই দেখতে পান না। এ মনোভঙ্গী নতুন নয়। 
কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের উধালগ্নে মৈত্রীবিরহের সঙ্গে একই 
মুহুর্তে গ্রীতিবিরহ অনুভূত হয়েছে। বিরহব্যথায় কাতর কবিহৃদয় 
সৌন্দর্ধানুভূতির তীব্রতা হারিয়েছে । আবার অস্বিষ্ট-দেবীর সন্ধান 
যখনই লাভ করেছেন কবি, তখন বিশ্বপ্রকৃতিও মনোরম হয়ে উঠেছে। 
কৰি সারদাকে বিশ্বজগতের পটভূমিতে সৌন্দর্ষেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
দেখেন আর আনন্দে গেয়ে ওঠেন ।-_ 

উদ্ার--উদারতর 

দাড়ায়ে শিখর-পর 

এই যে হদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষম1। 
এ নিসর্গ-রঙ্গ $মি. 
মনোরম] নটী তুমি; 
শোতার সাগরে এক শোভা নিরুপমা। (৫1১৬) 

“নটী' অভিধাটি স্বপ্রথুক্ত। কবির জীবননা:টোর প্রধান! ন্টী ষে 
দেবী সারদা! তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।' সঙ্গ সঙ্গে এটিও 
স্মরণীয় যে নিসর্গরঙ্গভূমির আলোছায়ার সীম! এ নটার দর্শন- 
অদর্শনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সারদার দর্শনে কবি তার আনন্দ 
প্রকাশ করে বলেন” 

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব-লাভে 
কতটুকু সুখ পাবে? 
আমার সখের সিন্ধু অনস্ত উদার 7 
কবির সুখের সিদ্ধু অনস্ত উদার! (৫1১৯) 
বলতে গিয়ে 'আমার' শব্দটিকে স্পঠ্ঠটীকৃত করলেন দ্বিতীয় ছত্রে “কবির 
শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষের নুখানুভৃতি প্রধানত বস্তনির্ভর, 
কিন্তু শিল্পী ও কবির সুখ একান্তই ভাবনির্ভর। ঠিক পরের স্তবকেই 
বললেন এ সুখের আস্বাদন যে করে-_ 


বর 
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সেষেন কি হয়ে যায়, 
সে যেন কী নিধি পায়, 
আর 
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে! (৫1২৯) 
এটিই “আনন্দরূপমমৃতম্ । এই আনন্দ-স্ব্ূপের আম্বাদনের 
মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা । বিশ্ববাগী "এস্র আনন্দের 
আয়োজন, আর তারই প্রকাশ গদার্ষে উত্তীর্ণ হদয়ের অনুভ্থতি-লোকে, 
সেখানে সমস্ত তুচ্ছ আর মুল্যহীীন বস্তু আনন্দের উপাদানে 
রূপাস্তরিত। এর ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'শক্তি”। 
বলেছেন এর উপনব্ধি যদি জীবনে ন1 হয় তাহলে জীবনই ব্যর্থ ।৯ এ 
আনন্দকে কবি বিহারীলালও বন্তস্বরূপে প্রকাশিত দেখেছেন আর 
রসন্বরূপে অনুভব করেছেন । “আনন্দরূপমমৃতম্‌ যদ্বিভাতি আমাদের 
চতুষ্পার্শে অমৃতধম্ী অবিনাশী এই আনন্দেরই অজশ্র প্রকাশ। 
ছারদামজল+-এর মধ্যে সেই আনন্দান্বাদনেরই মহৎ প্রচেষ্টা, সেই 
প্রচেষ্টার সাফল্যেই “সারদামঙ্গল+ কাব্যের মূল্য । 
বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ, কবি শ্বীয় 
অন্তরের প্রসাদগ্চণে সেগুলির সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ যোগশৃত্র স্থাপন 
করেন। এর কল্যাণে তিনি প্রকৃতিকে কখনো ভাবে কখনো বা 
স্বীয়চিন্তার মায়া-যুকুরে দর্শন করেন। এরই ফলে বর্ণনায় প্রকৃতি 
এসেছে কখনো স্বভাবোক্তির মাধ্যমে, কখনো বা কল্পনার লুতাতন্ততে 
নিমিত অতিম্থক্গ্ অথচ বর্ণাঢ্য চিত্রের আধারে । “সারদামঙ্গলে'র 
মধ্যে এই উভয়বিধ বাক্প্রতিমার দর্শন পাওয়া যায়। 
বিহারীলালের “সারদামঙগলে রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্ত 
দেখা! যায়, এ অভিমত কাব্যমূল্য-হানিকর নয়। বিশেষ করে 
গীতিকবিতার পক্ষে তে। নয়ই। কাব্য-আলোচন!-প্রসঙ্গে কবির ভাৰ 
থেকে রূপে আবার রূপ থেকে ভাবে স্বচ্ছন্দ গতায়াতের ধর্মটি দেখ! 
গিয়েছে। এটি মানসিক দৃঢ়তা-ব্যঙ্জক প্রক্রিয়। । 
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“সারদা, পরিকল্পনার মধ্যে ব্যজিচৈতন্যাতীত এক মহাচৈতন্যের' 
স্বীকৃতি আছে। বু কবি আর দার্শনিক তাদের জীবনে এই 
মহাচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করেছেন। তার! তাদের মনোমত 
নামকরণও করেছেন এই শক্তির | 900:2:055 যাকে-[02100010 বলেন 
বা, 01210 যাকে 1068 বলে অভিহিত করেন, তিনি এ অতি চৈতম্যা- 
রূপিপণী শক্তি। নী. 0. ৬/61]5 যখন বলেন 170০ 011৮6 
০ 036 01900106702, তখন অনুভূতিটি আরও স্পষ্ট হয় 

বিহারীলালের “সারদা' দার্শনিকদেব পরিভাষায় “মায়া কিন্তু 
তিনি একাধারে কান্তি, প্রেম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী, মায়। ও শক্তিরূপিণী। 
বেদাস্তের মায়াবাদ আর তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদ ভারতীয় চেতনায় একাত্ম 
হয়ে গিযেছে। ভারতীয় এতিহোর সমন্বয়ধসিতার এ একটি উজ্জ্বল 
ৃষ্টাজ | 

কবি মাকে “বীণাপাণি চন্দ্রাননে' বলে সম্বোধন করেছেন তাকেই 
আবার “নয়ন অমুতরাশি প্রেয়লী আমার? বলেছেন। ধার 'পদভরে 
কাপে ধরা ভূধর অধীর? ভিন্ই আবার “প্রকৃতি সতী, আর “লাবপ্যৰালা/। 
একদিকে রইল সমন্বয়ধমিতাঁব প্রকাশ, অন্যদিকে রইল মহাচৈতন্যের 
স্বীকৃতি । “সারদা এ বিচারে সম্পূর্ণ নবাগতা। এরই বিবততিত রূপ 
রবীন্দ্রনাথের “মানসী” আর “লীলাসঙ্গিনী' পরিকল্পনায় । কিন্ত 
উভয়ের মধ্যে রূপতন্ময়তা থেকে ভাবলোকে উত্তরণ ন্ুক্্ম বিচারে 
রূপ ও ভাব অবিভাজ্য। তবে প্রাধান্য দিয়েই আমরা তাদের পুবাপর 
সম্বন্ধ নিরপণ করতে চাইছি । বিহারীলালে ভাবপ্রাধান্ত রূপে 
উত্তীর্ণ করেছে কবিকে, আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে রূপ-বৈচিত্র্য 
প্রাথমিক স্তরে প্রাধান্য পেয়ে ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে । এর কারণ 
বিহারীলাল চরিত্র বিচারে “যোগী” আর রবীন্দ্রনাথ “কবি । বিহারী 
লাল স্বয়ং এর ব্যাখ্যা] দিয়েছেন-_ 

কবির। দেখেছে তারে নেশার নয়নে, 
যোগীর। দেখেছে ত্ডারে যোগের সাধনে । 
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“সারদামজল? পঞ্চম সর্গের মধ্যেও সারদার অন্বেষণ অব্যাহত। 
কবির বিরহবেদন! আর শোকমগ্রতা জড় ও চেতন জগতের মধ্যেও 
অনুভূত ও স্বীয় বৈশিষ্ট্ে অভিব্যক্ত। সে বর্ণনাগুলি এইরকম-_ 

কপোতী সুদূর বনে, 
, ঘুঘু থু করুণ স্বনে 
কাদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারত। ! (৫১) 
তৃষ্কায় ফাটিছে ছাতি, 
জল খু'জে পাতি পাতি 
বেড়ীয় মহিষ-ধুথ চারি দিকে ফিরে। 
এলায়ে পড়িছে গা 
লটপট করে পা, 
ধু'কিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে । (৫1২) 
কিবে সিদ্ধ দরশন, 
তরুরাজি ঘন ঘন, 


অতল পাতালপুবী নিবিড় গহন ! 
যত দূর যায় দেখা 


ঢেকে আছে উপত্যকা 
গভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন । (৫1৩) 

শুধু প্রাণীগতের মধ্যেই বেদনাবোধ সীমাবদ্ধ নয়। তরুলতাও 
অপ্রাপ্তিজনিত বেদনায় গভীর গম্ভীর হয়ে আছে। কিন্তু ঘিনি 
“কায়াহীন মহাছায়া, বিশ্ব বিমোহিনী মায়া তিনি কখনো দৃষ্টি গ্রাহারূপে 
অবতীর্ণ হতে পারেন না। তার স্বরূপ শুধুমাত্র উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। 
এই উপলব্ধি যতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ততদিন 
“রাকা রজনী,-র শশী মেঘেই ঢাকা থাকে । কবির উপমাটিও অপূর্ব__ 
“উপরে উজলে ভানু, ভূতলে ষামিনী' ৷ যিনি বিশ্বধ্যেয়া, বিশ্বসৌন্দর্ 
ও প্রেমসম্পদের মুতিমতী দেবী ভার সত্ত। স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান 
আর ভক্তির অভাবে কবির ধ্যানলোকে তিনি স্থৃপ্রতিষ্িত নন 
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বেদনার প্রকাশ এই সর্গের ছত্রে ছত্রে। যা “ভবলস্ত তপন'-এর মত 
উজ্জলতম জ্যোতিষ, সে কিন্তু “অনস্ত জলদজালে আবুত। তার 
তেজোরাশি চেতন ও অচেতন জগতকে যখন আতঙ্কগ্রস্ত আড় করে 
ফেলে কবি তখন শাত্রলোৰক তারণী” গঙ্গার শাস্তিময় তরল তরক্গ'কে 
স্মরণ করেন। 
এক সময় সারদা কবির খন্তর্জগতে আবিভূতী। হন আর বহিবিষ্বও 
সেই মিলনের আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে । কবি বলেন-- 
নিসর্গ মহান মৃত্তি 
চতুদ্দিকে পায় ক্কুপ্তি 
চতুপ্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার। (৫1১৪) 
'আনন্দের এই বিশ্বব্যাপ্ত স্বরূপটিকে প্রকাশ করলেন কবি, বললেন-_ 
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে ? 
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি, 
জীবন জুড়ালে তুম 
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে ! 
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে ! (1২১) 
যিনি বিশ্বনিয়ন্ত্রী তিনি এখন রইলেন কবির অন্ুভূতিলোকে আর 
তারই আশিস-আলোকে কৰির শুরু হোল জীবন-জিজ্ঞানা, জগৎ ও 
জীবনের অর্থভেদ-প্রচেষ্টা। ধারে ধীরে কবি একসময় অসীম থেকে 
সীমায় প্রত্যাবর্তন করলেন, বললেন-_ 
দাড়াও হদয়েশ্বরী, 
ত্রিভুবন আলে। করি, 
ছু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়! (৫২৩) 
ইনি কৰিপ্রেয়সী । “সারদামঙগের শেষে যে শাস্তিগীতিটি 
সংযোজিত হয়েছে সেখানে এই প্রত্যাবর্তনটি আরে। সুষ্পষ্ট। অসীম 
থেকে সীমায় প্রত্যাবৃত্ত কবি আপন সংসারের মধ্যেই এখন পরিতৃপ্ত 
জীবনের অধিকারী । সেখানে কমল। ও সারদার একীকৃত মুতিতে 
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কবিপ্রিয়। বিরাছিতা; “চারিদিকে কুমারী কুমার১; “দিন যাপনের গ্লানি? 
ঘরে এলে” উলে যায়” সম্পূর্ণভীবেই। অতএব কবি পরম আত্মপ্রত্যয়ের 
সঙ্গে বললেন-_ 
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, 
আমি ব্রন্মাণ্ডের পতি, 
হোগ গে এ বস্থুমতী ঘার খুশী তার। শাস্তিগী(ত £ লারদামঙজল 
এটি কবির “বেপরোয়া ভাব” নয় বা এটি 'উন্মাদের. কথা'-ও 
নয়।১০ এর মধ্যে কবির জীবনদর্শন এবং ভারতীয় এতিহ্য-ধারা 
অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবেই প্রকাশিত । " এ যাবৎ আলোচনায় কবিসত্তার 
এই দিকটি বার বার তুলে ধরার (চষ্টা কর। হয়েছে যে কান্তি, প্রেম ও 
জ্বানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার ভাবমুন্তি কবিপ্রেয়সীর মধ্যে একাত্ম 
হয়ে গিয়েছে। যে বিশ্বমাতৃকা বুদ্ধি, শক্তি, শ্রদ্ধা ও কান্তির 
অধিষ্ঠাত্রীরূপে জর্বভূতে বিরাজিতা, তিনিই আবার যে লক্্মীরপা 
র্ব।ণী একথ। 'ভ্রীস্রীচণ্ডীর ৫ম অধ্যায়েই আছে । এর মধ্যে অসঙ্গতি 
কোথাও ছেই। বরং এই সমন্বয়ধ্মী শক্তিবারের অনুবর্তন ভারতীয় 
এঁভিহ্যান্থগত । “সারদ/ পরিকল্পনায় কবির জীবনে এই শক্তিসাধনার 
ধারাটি প্রকাশিত। অস্ত:সম্পদ কবির যথেষ্ট পরিমাণেই সংগৃহীত 
হয়েছে এবং তাও এ সারদার আশিসলন্ধ। এ বিচারে তিনি লক্ষ্মী ও 
সরন্বতী অতএব কৰিপ্রেয়সীও লক্ষ্মী সরন্যতীর মিলিত বিগ্রহ | 
কবিপ্রে্ঠসীর মধ্যে জগন্মাতার ক্্পদর্শন এবং সেই মুর্তের মধ্যে 
জগ্ধাত্রীর অন্তধ্যানের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কেও পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। 
কৰি আপন সংসারে ম্ুপ্রত্ষিত। পাধিব ভোগৰাসন৷ বা 
সম্পদের প্রতি তার অনীহা স্ুবিদিত, তাই তিনি ঘোষণ করলেন, 
তিনি 'ত্রহ্মাণ্ডের পতি'। বশ্ুমতীর অন্ঠকোন ভোগ্যবস্র গ্রুতি 
ভার আশসত্তি নেই, 'হোগগে এ বস্ুমতী যার খুশী তার'। যিনি 
'তুভূতাং জন্প্রী'-- ভূপতিদের আরাধ্যাদেবী লক্ষ্মী, তার সঙ্গে কবির 
কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। এ উম্মাদের কথ। নয়, প্রবল আত্মপ্রভ্যয়ী 
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কবির স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ঘোষণ।। আদর্শবাদী'ভাবুক কবির 
বস্তবাদের বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদ। 

'ারদামলে'র মধ্যে মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত হয়ে আছে । এ হ'ল যথাক্রমে প্রেম ও কাস্তিসত্তা। | 
প্রেমসত্তার সাহায্যে কাস্তিসত্তায় উত্তরণপ্রচেষ্টার কথ। বন্থবার 
উল্লেখিত হয়েছে। প্রেমসন্তার মধ্যে মিলন-বিরহ-মূলক ভাববৈচিত্র্য 
নিহিত। বিরহাতুর মুহ্চ্ কবির মনে প্রশ্ব জাগে, এই প্রেমময় 
সত্ত। কি নিতান্তই “গগন ফুল'? প্রমুহূর্তে কবির উপলব্ধিতে ধর পড়ে 
যে মিলন ও বিরহের অপূর্ব রাগরধ্রিত প্রেমময় সত্তা বিশ্বজীবনের 
মধ্যেই অনুন্যত হয়ে আছে। এই সত্তার উদ্বোধন মানবজীবনকে 
মৃত্যুপ্ধয়ী করে তোলে। 

প্রক:ত-চিত্রের পটভূমিতে বিগ্াবীলাল প্রথমাবধিই মানব-জীবন- 
চিত্র একে চলেছেন । কিন্ত আ'লগকের ছবলতায় বহ্ৃক্ষেত্রেই নিতাস্তই 
ভাবস্তরে থেকে যায়, পাঠকের অন্ুরে সার্থকরূপ পরিগ্রহ করতে পারে 
না। কলাকৌশলগত এই ক্রটি প্রথম থেকেই স্বীকার করে নেওয়! 
হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, প্রকৃতি ও মানৰ 
জীবনের যে এক্যবদ্ধ বূপটি কবি তুলে ধরছেন তা একান্তই মৌলিক । 
উত্তরকালে বাংল। কাব/ধারায় এ চিন্ত। বথোচিত মর্যাদা পেয়েছে। 

“সারদা”কে কবি 'যোগেশ্বরী” অভিধায় ভূষিত করেছেন। “যোগের 
অন্য নাস শমলন”। পাধিব জগতে এই মিলন দেশ, কাল আর পাত্র 
পাত্রীর আধারে সসীম এবং সত্ৃপ্ত। তাই মলনের মুহৃতে বিরহ- 
চিন্তায় আত্মার ক্রন্দন শোন! যায়। বিরহ ব। আত্মার যোগভ্রংশ 
অবস্থায়। যোগধুক্ত বা মিলনাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের আকুতিটি তীত্র 
হয়ে ওঠে। কবি, শিল্পী আর যোগীর প্রাথমিক সাধনা দেশ, কাল 
আর পাত্রাধারে যে বিরহ অবস্থ। তার বিনাশ ঘটানে।। তারপরেই 
বিশ্বচেতনার উপলব্ধির মধ্যে তারা অনন্ত মিলনের আসম্বাদলাভ 
করেন। এই অবস্থায় প্রেম, সৌন্দর্ধ আর আনন্দের পরিপূর্ণ আম্বাদন 
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সম্ভব। মানুষ জন্মস্ত্রে অপূর্ণ হলেও, সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে 
যোগধুক্ত অবস্থায় পূর্ণতার আন্মাদন সে লাত করেছিল। অপূর্ণতার 
আধারে মর্তমানব সেই পূর্ণতার মিলনাভিসারেই যাত্রা করে। এই 
অভিনারযাত্রীদের প্রথম সারিতে আছেন কবি, শিল্পী আর যোগীর। । 
বিহারীলাল প্রোমক। সে প্রেম মত্যমানবীয় আধারে পরিপুষ্ি 
লাভ করলেও, দেহসভ্তোগের সীমায় আবদ্ধ নয়। এর গভীরতা 
দেবী সারদার আশিসপু্ট, তাই এ প্রেম আদর্শাফিত এবং 
অনস্তাভিমুখী। এ প্রেমণ্তন। রবীন্দ্রনাথের মধে)ও মৌন্দর্যচেতনাকে 
অর্থবান করে তুলেছে-_ 
জ্যোতস্নারাতে নিভৃতমন্দিরে 
প্রেয়সীরে 
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে 
সেই কানে-কানে-ডাক1 রেখে গেলে এইখানে 
অনন্তের কানে। 
প্রেমের করুণ কোমলতা 
ফুটিল তা 
সৌন্দর্যের পুষ্পুণ্গ প্রশান্ত পাবাণে। (সাজাহান ঃ বলাকা) 
কিন্ত বিহারীলালের ক্ষেত্রে «ই চেতনার সঙ্গে তৃতীয় একটি ভাৰ 
মিশ্রিত হয়েছে, সেটি হ'ল শ্রদ্ধা। তাকে জ্ঞান, ভর্তি, শ্রদ্ধা বা 
আধ্যাত্মিক চেতনাও বলতে পারি। আমাদের বিশ্বাস কবি বিহারী- 
লালের সারদাকেক্দিক মিষ্টিক চেতনার মূলগত সত্যটি প্রেম, প্রীতি ও 
শ্রদ্ধার মিলিত মূঙ্যেই নির্ধারিত । জেই চেতণ। আবার বধিপ্রেয়সীর 
মর্ত)কায়ার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে । এ সম্বন্ধে কবির উক্তি-_- 
এ মত্)ভুবনে কমল কাননে 
নারী-সরত্বতী বিরাজ করে; 
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে, 
পৃজিতে তাহারে শিখিবে নরে? (বনুন্দরী ৯৩০) 
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বিহারীলালের “সারদা, একই কালে সৌন্দর্য আর প্রেমের 
অধিষ্ঠাত্রী হয়েও ০1)61167-র কল্পনাধৃত ভাবমুতির মধ্যেই অবসিত 
হননি। প্রেরণাদাত্রী ও সৌন্দর্যানুস্তির লীলাক্ষেত্রে তিলোত্মা হয়েও 
ইনি কবিপ্রেয়সী রূপে কবিরই ঘর্ণী। এই প্রেমচেতনাকে তাই 
চ19601210 বলে চিহিত করা যায় না। 

“সারদামঙ্গল”' পঞ্চাংক নাটকের মতই পঞ্চসর্গের সমাহারমূলক 
কাব্য। এর সর্গসজ্জা! একান্তই অন্ুভূতিভিত্তিক। ভাবপ্রধান কাব্যের 
পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়। 

“সারদামঙগলে'র স্ুত্রপাতে উষার পটভূমিতে সারদার মৃতি দর্শন 
করেছেন কবি। এরপর ত্রিকালের ত্রিবিধ যুতিকল্পনার ক্ষেত্র 
কখনো দর্শন কখনো! অদর্শনের অর্থাৎ মিলন বিরহের আলোছায়া- 
ঘেরা বন্ধুর পথে কবির যাত্রা শুরু হয়েছে । এই যাত্রাপথের আনন্দ- 
বেদনার ছায়া কাব্যটির সবাঙ্গে জড়িয়ে আছে। কবির অনুভূতিলোকে 
এই আনন্দবেদনার প্রতি ক্রয়! যখন যেভাবে ঘটেছে, কাব্যটির 
সর্গবিভক্তি ঘটেছে সেইভাবে । কখনে। মিলনের আনন্দ, কখনে। 
বিরহের বিষাদ, আবার কখনো বা এ ছুয়ের ' সঙ্গমস্থলে সংশয়ক্লিই 
চিন্তার বহিঃপ্রকাশ সারদামঙ্গল কাব্যের সর্গসজ্জাকে অনেকথানি যুক্তি- 
সহ করে তুলেছে । আবার একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত 
যে, ভাবের জগতে সীমারেখাও একাস্তই ভাবরূপী । ছূর্লজ্ঘ্য প্রাচীর 
নির্মাণ করে বস্তবিভাজনের দায়িত্ব সেখানে অন্বীকৃত। সেখানে 
ৰরং ভাব চকিতের মধ্যে ভাবান্তরে উপনীত হয়। যা একান্তই 
মানসিক তার গতি যে অবিশ্বাস) পরিমাণেই দ্রুত এবং স্বাভাবিক । 
অতএব "ছু কোরে ছুছ" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' বা 'ছু'জনে মুখোমুখি 
গভীর ছুখে ছুখা' শুনলে যেমন বিভ্রান্ত হইন1, তেমনি সারদামঙ্গলের 
মধ্যে মিলনের মুহূর্তেই বিরহের আভাসে বিব্রত বোধ করিন1। আর 
কবি একে নিজেই 'স্প্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন ব৷ তিরোহিত ভাব” বলে 
বর্ণনা করেছেন ।১৯ 
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“সারদামঙগল' একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড 
কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না ১২ 
কবিগুরুর এই অভিমত সবতোভাবে স্বীকার্ধ নয়। বিভিন্ন সর্গের 
মধ্যে একটি ভাবগত এক্য অবশ্যই আছে। এই কথাই বিশদভাবে 
পুবে বল হয়েছে। এখন বিভন্ন সর্গের বিষয়বস্তু ও ভাবরাজির 
ক্রম(ববর্তশের ধাগাটিকে অনুসরণ করার চেষ্ট। প্রসোদন। 

কাব্যটির গ্রথম-সর্গে ্বপ্ররূপিণী” উধার সুন্দর পটভূমিতে সারদার 
প্রথম আ।বর্ভাণ ঘটস। হান নিত্যকালের সরস্বতী নন। কৰির 
অস্তুরে ত্রিকালের উপযোগী ত্রিবিধ সারদা মৃতিতে আবির্ভূত হয়ে 
ইনি আবার তিরোহতা হলেন । এ'কে মর্ত/ভামতে আরবিভূতি। দেখতে 
চান কবি। কিন্ত "কি দেখে আজতে মন সরিবে তোমার 1 দ্বিতীয় 
সর্গে তাই এই লোকোত্তর নায়িকার জন্ যোগ্য নায়কের চিত্র অংকিত 
হল। তবুও কবির আকাজ্। পুর্ণ হ'ল ন।। ছুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনার 
অবসানকলে কবি ধ্যানস্থ হ'লেন। এই ধ্যানমগ্রতা এবং ধ্যানভজের 
অবসরে সারদার সঙ্গে মিলন বিরহের বর্ণন। তৃতীযসর্গের মধ্যে আছে। 
সারদ। এই সর্গে নানারূপে আবিভূ'ত। হয়েছেন, কিন্ত কোনবূপেই 
অুপ্রতিষিত1 হন নি। এর সন্ধানে তাই চতুর্থ সর্গে হিমালয় যাত্রা 
করলেন কবি। পঞ্চম সর্গের পূর্বভাগ পধস্ত হিমালয়ের উদার সৌন্দর্ষের 
মধো কবির সারদী-সন্ধান অব্যাহত রইল । সন্ধানতৎপর কবি এক সময় 
অন্ুুতৰ করলেন যে, এই “বিশ্বাঝুমোহিনী মায়া'কে অন্তরের অস্ত:স্থলে 
একটি চৈতগ্-ন্ববূপে উপলাদ্ধী করতে হয়। কাব উপলদ্ধিঃ 
ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হলেন আর তারই আলোকে পঞ্চম-সর্গের উত্তরভাগ 
উজ্জল হয়ে উঠল । এই পর্ধে এসে গত্রবিধ সুষমার অধিকারিণী 
ভদয়রাণী” শেষ পধস্ত কবিপ্রেয়সীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। 
ভাঁবরাজি রপবিশেষে সমাহিত হয়ে গেল। প্রথমসর্গের উত্তরভাগ 
থেকেই অন্বেষণ শুরু হয়েছিল । কিন্তু ত1 ছিল মূলত প্রেম ও সৌন্দর্য 
সত্তারই অন্বেষণ । সাময়িক মিলনের পর বিরহজনিত যে আঠি তারই 


বিহারীলাল--১১ ১৬১ 


প্রকাশ দেখ যায় পঞ্চমসর্গের মধ্যভাগ পধ্যস্ত বর্ণনার মধ্যে । এরপর 
উপলব্ধির নিগুঢ়তায় প্রেম ও সৌন্দর্যসত্তাব পূর্ণতা পরিলক্ষিত হ'ল 
কবিপ্রিয়ার মধ্যে। কামনাপুতির আনন্দে শাস্তিগীত গেয়ে উঠলেন 
কবি--পপ্রিয়ে কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার । 

“সারদা মজলে'র সগসজ্জাকে অন্ুভূতিভিত্তিক বলার পরও কিন্তু 
দেখা যায় যে, মিলন ও বিরহ মূলক জর্গ পৃথকীকৃত নয়। তা হওয়া 
সম্ভবও নয়। "শাঞ্ পদাবল?র অন্তর্গত 'আগমনী পর্ধায়ের বনু 
সঙ্গীতে বিজ্য়ার স্পশ ওতপ্রোত 'াবে নশ্রুত ভয়ে আছে। কিন্তু 
এর জন্য আগমন সঙ্গীতের মূল্যভানি ঘটেনি । মিলনের সঙ্গে বিরহের 
সম্পর্ক এমনি নিংবড ষে, তীদের মধ্যে ভেদরেখা অন্কন করা অসম্তব। 
তধু সমস্ত +৮ট সগণক এব ত্র পাঠ করলে, সেগুলিতে যে অন্তঃসঙ্গতি 
মাছে সেটি এনায়াসে অন্তু £ত তয়। সগগ্াল্‌কে বিচ্ছিন্ন হাবে গ্রহণ 
করলে মর্থবোধ বাধাগ্রস্ত £তে বাধ্য । সর্গগুলব নধ্যে ভাবসঙ্গ তর 
কথা শ্রদ্ধেয় শ্রকুমার বন্দ্যোশাধায়ও ম্বঃকাব করেছেন 1১৩ একখাও 
মপ্রাস'জক নয় যে বনু'বধ ভাবের সমন্তি সার্থক কাব্যস্থস্িতে 
সহায়তাই করেছে। মেঘদূত তার প্রকৃষ্ট প্রনাণ ।' 

অনাথবন্ধ রায়কে '"লখা যে পত্রাংশ কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত “বিহারীলালের কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে, 
তাতে কবি লিখেছেন, “মত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সবম্বতীবিরহ যুগপৎ 
ত্রিবিধ বিরহে উম্মন্তবৎ হইয়। আমি “সারদা দঙ্গল ০চনা। করি? । 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশ্বা বলেছেন, সরম্বঠীবিরহ বুঝিতে পারি। 
কবিমাত্রই কখনে। না? কথনে। সরন্ঘতীবিরহ অনুভব করেছেন। মৈত্রী 
বিরহ ও প্রীশ্তবিরহ কি? কবিজীবনের কোন অকধিত অধ্যায় ছুটি 
গুপ্ত আছে তাদের মধ্যে? কবি বলেননি ।১* 

প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি অপ্যায় সম্পর্কে কবি কোন গোপনীয়তা রক্ষা 
করেননি । অত্যন্ত স্পষ্ট ভ্বেই বিভিন্নস্থানে এ অধ্যায়গুলির 
অন্তণিহত তত্ব প্রকাশ করেছেন। 


১৬২ 


বিহারীলালের জীবনে মৈত্রী এবং প্রেম সমার্থক । এর সপক্ষে 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্রকৰিতার১৫ অংশবিশেষ উদ্ধত করি-_ 

এ কি নতুন আলে। অন্তরে উজলে 

অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে । 

বহুদিন ষে রস করিনি 'মান্বাদন, 

আজি মে মধুর রসে রসিয়াছে মন! 

মৈত্রী কিন্বা প্রেম ইহা ঠিক নাহি পাই, 

যারে বলে ভালোবাস বুঝি হবে তাই । 
এ পত্রকবিতাটি রচিত হয় ১২৭১ সালে আর “সারদামঙ্গল” কাবোর 
স্বত্রপাত ১২৭৭ সালে অর্থাৎ এ পত্ররচনার গুবছর পরে । বন্ধু 
বিয়োগ” কাব্যের মধ্যে প্রথম! পত্বীর ইদ্দেখ্যে রচিত স্মৃতিতর্পণ স্থান 
পেয়েছে । এ সব মিলিয়ে আমাদের ধারণ! দৃঢ়তর হয় যে কবির 
কাছে মৈত্রা আর প্রেম পুথক নয় । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৰির 
সর একখানি পত্র “সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় প্রকাশ করেছেন । 
সে পত্রের কিয়দংশ-_ 

“ভালোবাসার স্থষ্টি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন ** ভালবাসার 
প্রথম চখিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব । নরনারীতে ভালবাসা প্রথম 
প্রন্ষুটিত হয়। তাহার ন্বর্গায় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় 
করিয়ারাখে । ভ্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই 
গমাযিক শাত্মভাব দেবছূর্ণভত | ইহারই নাম পনুমার্থ, ্সার্থ নহ্কে 1১১৬ 

রবীন্দ্রনাথের মতে বন্ধুত্ব গভীরতর হলেই ভালোবাসায় গিয়ে 
দাড়ায়। বিহারীলালও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন মেত্রী গভীরতর 
হলে প্রেমের রূপ ধারণ করে। এই আলোচনার পর মেত্রীবিরছ 
সম্পর্কে আর কোন অন্ুপপত্তি থাকার কথা নয়। এই বিরহ কম 
বেশী প্রতিটি নরনারীর জীবনেই অনুভূত হয়। কবির তীব্র 
সংবেদনশীল অন্তরের মধ্যে এর অনুভূতি যে তার সমস্ত চিস্তাভাবনার 
উপর প্রতিক্রিয়া_.ৃষ্টি করে, এ খুব স্বাভাবিক কথা। এই রকম 


১৬৩ 


মানসিক পটভূমিতেই ষে সারদামঙ্গল রচিত তা নয়, তবে এর প্রকাশ 
এই কাব্যের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট । -মে আলোচনা আমর পূর্বেই 
বিশদভাবে করেছি। | 
প্রীতি” শব্দটিকে আমরা সৌন্দর্ষ-প্রীতি ও প্রকৃতি-প্রীতি বলেই 
গ্রহণ করেছি। প্রেম প্রবাহিণী কাব্যের তৃতীয় সর্গে কবি বিশ্ব- 
প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপ করে তাঁকে '্রীতিদেবী' বলে সম্বোধন 
করেছেন, আর তাকেই প্রশ্ন করেছেন--- 
একি একি প্রীতিদেবী কেন গে। 'এমন 
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন ? 
বিহারীলালের 'প্রীতিবিরহ” যে সৌন্দর্ষসন্তার উপলর্িিগত বাধ, 
সে বিষয়ে আমাদের ধারণাকে দৃট়তর করে “শরৎকাল” কাব্যগ্রন্থের 
অন্তর্গত প্রভাত সঙ্গীতের সর্বশেষ ছত্র। স্খোনে কৰি বলেছেন 
“বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি কি এক পিরীতিময়। অতএব নিঃসংশয়ে বল? 
যায় যে কবিব্যবহ্ৃত “প্রীতি শব্দটি সৌন্দর্যচেতনার সমাথক। 
মানুষ আর প্রকৃতি এ ছুয়ের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ বিহারীঙ্গাল 
সব সময় অনুভব করেছেন । মানবপ্রেম থেকেই বিহারীলালের 
এই প্রকৃতিপ্রীতির উদ্ভব ; তাই প্রেমের ক্ষেত্রে "বিরহের ছায়াপাত 
ঘটলে প্রকৃতি-প্রিয়তাও ম্লান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কৰি 
বিহারীলাল প্রকৃতিতে যে বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করেন সে তে। 
প্রেমাম্পদের রূপারোপেই স্থজিত। 'সারদামঙ্গল? কাব্যের উপহার, 
শীর্ষক প্রথম গীতটির মধ্যেও কৰি এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সা আমার ! 
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুল-হার ! 
মধুর মূরতি তব 
ভরিয়ে রয়েছে ভব 
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার ! 
বিহারীলালের কবিস্বরূপের মধ্যে প্রেম ও গ্রুকৃতিগ্রীতি অছয় 


১৩৪ 


ভাবনারূপেই ধর। দিয়েছিল । “সঙ্গীত শতকের মধ্যে সংকলিত একটি 
। অঙ্গীতে (৮৮) কৰি 'বন্ধৃত মিত্রতা প্রেম'-এ তিনটি শব্দকে পর্যায়ক্রমে 
একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ উল্লেখ আকন্মিক বা অসতর্কতার 
পরিচায়ক নয়। 'বন্ধুতা*র উৎকর্ষই “প্রেম” কবির এই উপলব্ধি তার 
জীবনচর্ধার অঙ্গীভূত ছিল। তার রচিত পত্রগুলির "ম কটি আমাদের 
নজগ্কে এসেছে, সেগুলিতে এই মনোভাব অত্যন্ত **ট। উদ্ধৃতির 
মধ্যে 'মিত্রতা” শব্দটিও রয়েছে । যাইহোক, কবি যাকে “মৈত্রী” এবং 
্রীতি' বলে চিহ্নিত করেছেন তা৷ যে যথাক্রমে প্রেম ও প্রকৃতিশ্্রীতি, 
আমাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই । যিনি প্রেমময় মন্তরের 
আধকারণ, প্রকাতরলের প্রকৃত রশিকও তিনিই । প্প্রেমের ব্বর্গীয় 
সৌরভ, জীবনকে চিরদিন “পরমা নন্দময় করে রাখে, কবির এ উক্তি 
নিগৃঢ় অর্থবত। এবার এই প্রেম ও প্রকৃতিত্রীতির সঙ্গে শাশ্বতী 
পারস্থতচেতনাকে মিলিয়ে তারই বিরহান্থৃভৃতির ক্ষেত্রে “সাবদামলল”- 
কাবের ন্টৎপণ্ডি চিন্তা করলে, কোথান কেন প্রকার অসঙ্গাত থাকে 
না! এই মুহুর্তে কবির "সঙগীতশ তক? থেকে কটি ছত্র স্মগণ করা 
প্রসাজন-- 
এরখিলে ইহার ভাব 
প1ইবে আমার ভাব 
প্রেম, ধম, প্রকৃতির হবে উদ্দাপন। 
পরম ও গ্রকুঙিজীতির উদ্ধাপন যে সমান্তরাল ক্ষেঙজে ঘটে সে 
কথ। এই মাত্র আলোচিত হ'ল. এখন এ প্রেমঠেতনা, প্রকাতিগ্রীতি 
ব। “সান্দ্যচেতনার সঙ্গে ধর্ম বা অধ্যাত্ম চেনার মিলিত কবিশ্বরূপটিকে 
অন্থভবধ করতে পারলে, বিহাবললের চিম্তাধার সম্পরকে আর 
কোন অসঙ্গতি থাকে না। 
বিহারীলালের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টত। নেই এ আমাদের 
বক্তব্য নয়। আমরা যে বক্তব্যটি উপস্থিত করছি, তা হ'ল এই যে 
বিহারীলালের কাব্যে অস্পষ্টতা ও দ্ুরুহতা মুলত তার কাব্যগুলিকে 
১৬৫ 


বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা থেকেই পাঠকের মনের মধ্যে উদভৃত। যা! 
আমাদের কাছে অস্পষ্ট বা ছুরহ তা ঘে আমাদেরই শক্তি-সামর্ঘ্যের 
সীমাবদ্ধতাজনিত নয়, এ কথা বড় করে বলার জে! নেই। শক্তিমন্ত। 
ও রসসন্তার অধিকারভেদ আছে। 
কৰি বিহারীলালের যোগমগ্র কবিসত্বা তাকে একটি মিষ্টিক 
অনুভূতির স্তরে উপনীত করেছে । কৰি যখন বলেন-__ $ 
বিচিত্র এ মত্ত দশ1-- 
ভাব-ভরে যোগে বসা, 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে ! 
কি বিচিত্র স্ুরতান 
ভরপুর করে প্রাণ 
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডপে । 4৩1১) 
তখনই অনুভব করতে পারি যে কবিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসন্ভার একটি 
অলৌকিক সত্যবন্ধন ঘটেছে । বলাবাহুল্য এ সত্যোপলব্ধির সহায়ক 
কবির “ধাধি, তীক্ষ বিচরবুদ্ধি নয় : এই বোধিল চিন্ময় সত্য একমত 
সেই জীবনরদসিকই লাভ ক€তে পারেন (যন এ মত্দশা”য় উপনীত 
হতে পারেন আর অনিষ্ট সত্যের সঙ্গে আভিন হয়ে যেতে পারেন। 
গ্ীতায় একেই বল। হয়েছে “ষোষচ্ছ দ্ধ: স এব সঃ । এ হ'ল মিষ্টিক 
ব। অতিলোৌকিক চেতনার সারকথা | 
বিহারীলালের কবিমানসী সৌন্দধ ও তত্বের সারাৎসারে পরিশত 
হয়ে বিশ্বচৈতন্যের সুরে উন্নীত হয়েছেন সারদাম্জল কাব্যের মধ্যে । 
এতদিন য৷ কিছু ছন্দ আর অসঙ্গতি কবির চিন্তাকে কখনে। কথনো। 
সংশয়ক্রিষ্ট করেছিল, জব কিছুর নিরসন হ'ল সারদামঙ্গন কাব্যের 
যুগে। কাব্যের পরিসমাণ্তিতে শাত্তি” অধ্যায় সংযুক্ত হ'ল। মুক্ত 
বিদেহী কবিশ্বরাপ বিশ্বরহস্তের শুক্তিভেদ করে মুক্তার সন্ধান পেল। 
এ কাব্যের নামকরণের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। প্রথমত “সারদা, এই নামটির প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব চোখে 
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পড়ে যখন দেখি দেবী সরস্বতীর নামাবলী থেকে এ একটি নাম তিনি 
সবত্বে তুলে নিলেন। ইনি মেধা, প্রজ্ঞা প্রস্ভৃতি নবশক্তির উৎস এবং 
এ'র আশিসে মানুষের অন্তরে প্রেম ও সৌন্দরযান্ুভূতিমূলক বৃত্তিগুলি 
সদাজাগ্রত থাকে, তাই এ'র মহিমাকীর্ভন বা 'মঙগলগান' সুসঙ্গত। 
নামকরণের মধ্যে স্বভাবতই কাব্যটির মূলভাব ধরা পড়েছে, আর 
সেই সঙ্গে ক্রতিসবভগতাও রক্ষিত হয়েছে। অতএব বলা উচিত ষে 
কাব্যটির নামকরণ সার্থক হয়েছে । ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ও এই কথা 
বলেছেন । ভাব মতে 'এই দেবী সৌন্দর্য বিধািত্রী ! উহাকে সারদাই 
বল ব৷ সবমলগলাই বল, মিউজই বল আর মহেশ্বরীই বল--ইনিই এই 
কবি কতৃক অচিত, পৃজিত, ইহারই মঙ্গলগীতি তিনি গাহিয়াছেন।*১৭ 

“সারদানজল কাব্যের স্তবকবিন্যাসে কোন সুনিদিষ্ট রীতি অনুস্যত 
হয়নি। প্রথম স্তবকটি ৰাদ দিলেও কুড়ি একুশ পংক্তিণ স্তবক অনেক 
গুলিই আছে। তবে ছ'পঙ্ক্তির স্তবক সংখ্যাই বেশী; আর এগুলি 
মূলত ছুটি ত্রিপদীর যোগফল । কবি সাবদামঙগলে কাঞ্চৎ পরিবতিত 
আকাবে 1৮৮1১৪) ত্রিপদীই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া ছন্দের 
প্রযু'ক্তগত বৈশিষ্টা রাক্ষিত হয়েছে স্তবকের শেষ ছুই বা তিন পংক্তির 
অস্ত্যানুপ্রাস ঘটিয়ে। ছয় পঙ্ক্কির স্ববকঞ্চপিতে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, 
পঞ্চম ও তৃতীয়, ষষ্ঠ পঞক্তির মধ্যে অন্ুপ্রান লক্ষা কক] যায়। রীতি 
যাই হোক না কেন, সমগ্র কাৰোর মধ্যে ছন্দোগঙ যে সাবলীলত। 
আছেত। পা1ঠকমাত্রকেই অভিভূত করে। শ্রদ্ধেয় স্ুকুমাধ সন বলেছেন 
যে কাব্যটিতে 'মার্জনার অভাব আছে কিন্তু কু ব। কৃত্রিমঠ নাই ।,১৮ 

“সারদামজল' কাব্যটিকে বিহারীলালের কাব্যমালিকার মধ্যমণি 
হিসেবে চিহিন্ত করা হয়েছে । “সাধের আসন" কাব্যের নবম সর্গে 
কবিও বলেছেন, “সাক্ষাৎ আমার প্রাণ, সারদামজল গান” । আপাতত 
এর আলোচন। সমাপ্ত হলেও মনে রাখতে হবে যে এখানেই “বাউল 
বিংশতি” আর “সাধের আসন" কাব্য ছুটির ক্ষেত্র রচিত হ'ল। কৰি 
যখন বলেন-_ 


১৬৭ 


কার আর মুখ চেয়ে-_- 
অবিশ্রাম যাব বেয়ে 
ভাসায়ে তন্থুর তরী অকুল সাগরে । (২৮) 
তখন বুঝতে পারি কবির চিন্তায় বাউলদর্শনের প্রভাব ছায়াপাত 
করেছে। তাছাড়া-_ 
তোমারে হৃদয়ে রাখি 
সদানন্দ মনে থাকি, 
শ্মশান অমরাবতী ছু-ই ভাল লাগে । (১৩০) 
কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত আকারে 'বাউল বিংশতি'তে এসেছে এইভাবে, 
তোমারে হৃদয়ে রাখি 
সদাই আনন্দে থাকি 
আমার, প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয় সারা দিবারজনী । (১২) 
'বাউল' শব্দটিকে কেউ কেউ বাতুল শব্দ থেকে দু বলে মনে 
করেন। যোগী এক অর্থে বাতুলই তো! 


উল্লেখপণ্তী 

১) অমূলা চবণ 'বগ্যাভৃষণ--সবন্ব লা, ১ম খণ্ড, ১৩৪৭ জা 
(২) *শশিভৃষণ দাশগ্রপ্ট--বাংলা সাহিতের নবধুগ, এষ্ঠ সংস্করণ, পুঃ ২৫৪ 
(৩; বৈষ্ণব পদাবলী, (বলিকাতা নিশ্ববিদালম ) _ সম্পাদক" -খখেন্দনাথ 
মিত্র ' ৭ম সংল ৭, ৮১ 0৩/ 
18] জী চৈতন্থচবিভামুত _সম্পাণক, বিমনা প্রসাদ সিদ্ধান্ত এণত্বতী, 
১ম সংস্করণ, পৃঃ-২৩৪৯ 
(৫) বিহারীলাল রচনাসন্ভাব--সম্পাদ্ক, প্রমথনাথ বিশী, ১ম সংস্করণ, 
পৃঃ ৩/ 
1৬) ভ্রান্তি" প্রসঙ্গে স্মরণী, যে জগদ্ধাত্রী ৰা ছূর্গা ভ্রান্তিরূপিণীও বটে। 
শ্রীশ্রীচণ্তী ৫1৭৬ 
(*) সমালোচন। সাহিতা__সম্পাদক; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রকল্প 
চক্র পাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯১ 


(৮ প্রমথনাথ “চীধুবী__গ্ুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ । বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম 


বর্ষ ১*ম মংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০ পু: ১৩৪৯ 


(৯ ববীজ্নাথ ঠাকুর -_-রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম সংস্করণ, 


॥ ৯৪) 


(১২) 


(১৩) 


১0) 


১*মখণ্ড, ( আনন্দরূপ ) পৃঃ ৮৮৯ 

বিহারীলাল বচন! সম্ভার--সম্পাদক, প্রমথনাঁথ বিশী, ১ম সংস্করণ, 
পৃঃ ৮-- 
বিহারীলাল কাবাসংগ্রহ--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তথ সংস্করণ, 

পঃ ১০৫ 
বঝ)জানাখ টাকুব-_ববীক্ব্চনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সকার, ১ম সংস্করণ, 
১৩শ খণ্ড (বিহাবীলাল ) পঃ ৯০৭ 
কুমার বন্দোপাপান্-বাহল। সাহিভোন বিকাশর পারা, ওসব 
ডা সলণ, আধুশিক যুগ পদ ১০৬ 
বিহু বজশুল বচন! সন্ভাব - সম্পাদন, পমখলাথ বিশা ১ম সংক্কবণ। 
পঃ-& 
সাহিত্য সাথক উধ্তিমালা--সম্পারত অজেম্তরনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
২য় খণ্ড ৫ম সংগধণ, £ বিশ্াশীলাল ২প:2৩১-৩২ 
সাহভা-সাধক-চাধতমালা- সম্পাদক, ভ্রজে্গনাথ গক্দাপার্ায়। 
২প খণ্ড। ৫দ সংঙাপ, * বিভাবালাল 5 %: ৩১৩২ 
+জলোচনা সাহিতা- সম্পাদন 5 শক্নার বন্পোপাধাজ। এ প্রফুল 
৮শ, পাল, 2, সংন্বণণ পৃঃ ২৯ 
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এ কাল ঝ)ক্গাল। হাহি তাই দাতশালি, ২৭ গত হম সংঙ্কবৃণ, 
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বিহারীলালের 'মায়াদেবী”, “শরৎকাল' ও “দেবরাণী” প্রভৃতি কাব্য- 
গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন | “মায়াদেবী” ও “দবরাণী, প্রকাশিত হয় 
১৮৮২ সালে । এগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে সঙ্গীত ও দীর্ঘ 
কবিতা আছে। “শরৎকাল”, আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ 
সালে। এই কাব্যগ্রস্থটির মধো আছে ছুটি সঙ্গীত ও চারটি কবিতা । 

'মায়াদেবী” কাব্যগ্রন্থের প্রথম তিনটি স্তবক কবির জ্ঞোষ্ঠপুত্র 
অবিনাশ চক্রবতীর রচনা । এই বিশ্বভুবন মায়াদেৰীর বিচিত্র মায়ারই 
প্রকাশ । জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবত্র তার লীলারহম্ত লিপিবদ্ধ, 
কিন্ত যোগা পাঠক ছাড়া তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। শ্রদ্ধাবান 
পাঠক ভার ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির সাহাযো বিশ্বপ্নিকৃতির পটভূমিতে 
মায়াদেবীর মায়'-প্রকাশন প্রতিটি শ্লোক পাঠ করেন। 

পরনাত্মা থেকে মায়াবলে এই পরিদৃষ্ঠমান জগতের উদ্ভব । ব্রহ্ম 
নিধিকার, নিবধিশেষ আর নিবিক্স। মেইজন্থই তিন অচিস্তয এব' 
মানববুদ্ধর অ৩15। কিন্তু ভার সৎ, চিৎ এবং আধনন্দস্বরূ$ ভন্ড এব 
চেতন জগতে মধ্যে বিচিত্ররূপে গ্ুকাশিত | যিনি রূপের মধ্যে 
রূপাতীতকে দর্শন করতে পারেন, যিনি সচেতনচিত্ত, তিনিই এ সবের 
রহস্ত ভেদ করতে সক্ষম । কবির তাই শেষ পপ্রার্থন--কিরণে করণে, 
চেতাও চেতনে, জাগ মা, জাগ মা, জাগো |, প্রকৃতপক্ষে এই জাগৃতিই 
সব। অচেতচিত্তবৃত্তি ধংস হলেই'গুগ্ধজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মানুষ 
তখনই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকারী হ'তে পীরে । বৈদাস্তিক এবং ষোগী 
কবি বিহারীলালের মধ্যে এই বোধোদয়ে কোন বাধ! ছিলনা । 

মায়াদেবী” কবিতাটির প্রথম আটটি স্তবকে ( কবিপুত্র অবিনাশ 
চক্রবর্তা রচিত তিনটি স্তৰক সহ ) মায়াদেবীর নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত । 
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, ঝটিকাবিক্ষুন্ধ গগনাঙ্গনে তারই প্রকাশ। তার 
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প্রকাশ তারকাখচিত উদার নীলাকাশে, মৃছ্মন্দ সমীরণের স্পর্শে 
পুলকিত ও হিল্লোলিত পুষ্পকুজে। আপাতবিরোধী ইন্দরি়-গ্রথ 
রূপরাশির মধ্যে তারই অদ্ধয় প্রকাঁশ। 
কবির অনুভূতিলোকে মায়াদেবীর এই বিচিত্র বিলাস ধর! পল : 
তিনি দেখলেন,__ 
স্থির ধার নীল অনন্ত অপার 
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার, 
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার 
চলিয়াছ ভাসি ভাসি । (১০। 
তারপরেই কবির মনে প্রশ্ন, এ যে চন্দ্র-স্ধ-তারক।খচিনভ অনু 
আকাশ, এ যে আপাতদৃষ্ট শুশ্ধের অতীতে মহাশুল, 
সেই ক্িআমার গুহ চিরন্তন, 
এই কিরে মু নাট নিকেতন ! (১৩) 
আমাদের স্থষ্টি আর বিলয় কি সেইখানেই? শুধু সাময়িক 
স্থিতি এই পাধিব নাট্য-শালায়? এই ভাসিকান্না, এই বঙ্গরসাবিষ্ট 
জীবন, এই মূল্যবান বসনভূষণ সবই কি মিথ্যা? একদ। ম্যাকবেখও 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বলেছিল যে এই জীবন “নাট নিকেতন”, 
আর এখানে প্রতিটি মানুষ হল, ৫, 000: 01851, (580 রা 
250 (16 1015 00080 8001 01০ 51986 21101111077 13 176910 
[0 10001:6+, 
যদি তাই হয় তাহলে আর, 
কেন, মায়াদেবা | ছেড়ে দাও দাও, 
পথরোধ করি ঘুরিয়। বেড়াও ! 
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ, 
দেখিব আপন দেশ; 
ডুবিব সে মুহা তমান্ধ সাগরে 
দূর দূর দূর অতি দৃরাস্তরে 
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অসংখ্য জগৎ দীপ. দীপ, করে 
দীপকের পরিবেশ | (১৪) 

এই চিন্তার অবশ্যন্ভাবী ফলম্বরূপ কবিসত্তার মধ্যে অলৌকিক সত্যের 
প্রদীপ্ত উদ্‌ভাসন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । কৰি বলেন, অত্যন্ত সংক্ষেপে ই-- 

মাটির শরীর তিমির গলিয়া, 

পরান পুতলী উঠিছে জাগিয়া, 

জাগিয়া উঠিছে জালোকে আলোক, 

কি এক পুলক পাব। (১৫) 
যোগী কবির ধ্যানলদ্ধ সত্য সম্পূর্ণ নিজন মনের ক্রিয়া-জাত 
“কনা, বল। ছুরহ। তৰে এ কথ বল! যাঁয় যে, এর যেটুকু স্মতিসম্পৃক্ত 
প্রেরণা তার সঙ্গে এই উদ্ভাসনের, এই প্রত্থযয়ান্থিত উপলন্ধির একটি 
সামগ্তন্ত আছে। এই প্রসঙ্গে একথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত যে কবি- 
কৃতির মধ্যে প্রেরণার স্থান যত বড়ই হোক না কেন তাকে জ্ঞান ও 
পুদ্ধির দ্বার! পরিমাজিত হয়ে রসোত্তীর্ণ বপ পারণ কবতে হয়। কিন্তু 
তারও অতীতে আছে 0055০ ব। অতন্দ্র সংবিৎ। এর স্তরে 
৪পনশত হতে দেখেছ কবিকে তার “সারদামঙগল” কাব্যরচনার সময়। 
ই অতীন্দ্রিয় সংশিৎ বা 755210 চেতনাব প্রকাশ এ ক্ষেত্রেও লক্ষা 
কব যায়। 
বিহারীলালের পক্ষে যা শ্বভাবধদের এ ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ আছে। 

ভব থেক দ্রভগতিতে ভাবাস্তবে উপনাত হওয়া এবং ক্ষুদ্র-ক্ষু্ধ বনু 
কণে বুঙ্িত চিত্রের উপস্থাপন এ ক্ষেত্রেও "চাখে শড়ে। প্রল্পকাল 
চিন্তার পরই হীন্দ্রয়গ্রান্য পৃথিবীতে ক।ধর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। প্রেম 
€ সৌন্দমষের জগতে ফিরে এসেছেন তিনি। বর্ণাঢ্য বিশ্বপ্রকৃতি ও 
শ্েহে আবদ্ধ মানবসমাজের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে, তিনি 
বলেছেন-- 

সুখন্বপ্রময় অন্বত সাগর : 

ঈষৎ-ঈষৎ কাপে থরথর, 


» শি 


অপূর্ব সৌরভে আকুল পরান, 
ফুলের পুলিন দেশ; 
বেড়ায় সকল যুবক যুবতী 
কিবে অপুরূপ রূপের স্ফুরভি, 
ন্ুধাংশু কলিত ললিত শরীর, 
নিবিড় চাচর কেশ ! (১৮) 
এর পরেই শৈশবে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা, *কর দেব! পুন শশু কর 
মোরে । এর একটু আগেই মাতৃকোলে শিশুর স্বগীয় আননেের কথ! 
ভেবেছিলেন কবি, বলেছিলেন যে শুধু শিশুই জানে _- 
যে দুর-সঙ্গীত শোনে মনে মনে 
ফুটে তা বলিতে পারেনা বচলে, 
হাঁসিয়। কাদিয়া কতই ব্যাকুল 
চাহিয়া দর্গ পানে । (২৪) 
যাই হোক, কবির প্রার্থনাটি সুন্দর-_ 
কর, দেব ! পুন শিশও কর £মালে, 
আদরে মায়ের গল? ধোরে ধোরে, 
দেখিব তাহার স্লেছের বয়ানে 
তোমার মঙ্গল মুখ ! 
মার সোহাগের কথা সুললিত, 
শুনিব তোনার সুমঙগল গীত । 
নাঁচিব হাসিব কাদিব হরযে 
উদার স্বর্গ-সুুখ। (২৫) 
এর টাকাভাস্য নিশুয়োজন। শুধু একটি তথ।ই এক্ষেত্রে স্মরণীয় 
এবং তা হ'ল এই যে কবি বিহারীলাল চারবছর বয়সের সময় 
মাতৃহার। হ'ন। মাতৃন্সেহের আম্বাদবঞ্চিত কবি তাঁর কাব্যজীবনে 
বহুবারই মাতৃন্সেহবুতূক্ষ' প্রকাশ করছেন, মাতৃস্থৃতির প্রতি 
সশ্রদ্ধ প্রণাম "জানিয়েছেন । অবচেতন মনে সঞ্চিত বেদনাটি 
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শৈশৰ পুনঃপ্রাপ্তির কামনায় প্রকাশিত হয়েছে উদ্‌্ত ছত্র- 
গুলিতে 
“নায়াদেবী” কাবোও ক'বর নিসর্গপ্রী ত এবং মানবগ্রীতি প্রকাশিত। 
সৌন্দর্যময় এই পরথিবী যেন ঈশ্ববের আশীর্বাদ, কবিজীবনে অষ্টার 
উপহাব। কৰি বলেছেন -_ 
কু)ট-পত্ঙ্গ -পশু-পক্ষী-প্রাণী, 
ফল ফুল ভরা মনোহর ধরাখানি, 
কোন দেব এনে দিয়েছে না জানি, 
আমারি সুখের তরে । (২৮) 
কবি আপন স্বখের প্রতিফলন ও লক্ষা করেন বিশ্ব প্রকৃতিতে এবং বলেন _ 
উন্মুখ আমারে হাসিতে দেখিয়া 
কোটি কোটি তার] ধুটিছে হাসিয়। 
ফুটিয়। হাসিছে অনম্ত কুনুম 
ধরার উদার বুকে । (২১৯) 
'মায়াদেবী' কাব্যের শেষ স্তবকে সবপ্গতীর উল্লেখ মআাছে-_- 
জাগ সরস্বতী অমু-বিজলী, 
জাগ ম! আমার হৃদয় উঞ্জলি, 
কিরণে কিরণে চেভাও চেতনে 
জাগ ম। জাগ ন! জাগে! | 
এই সরস্বতী বাণাপাণি, জ্ঞানদাত্র।। ইনি সারদামঙ্গলের সারদা নন। 
'রৎকাল? কাব্যটিতে 'প্রভাত সঙ্গীত? “সন্ধ্যা সঙ্গীত", *'ণবৎকাল 
গীতি, 'নিশীথ সঙ্গীত? ও ৭নশান্ত সঙ্গীত এই চারটি কৰিতা এবং 
মধ্যাহ্ন সঙ্গীত, এবং শিরৎকাল' শীর্ষক দু'টি সঙ্গীত। 
প্রথম কবিত। প্রভাত সঙ্গীত'-এর অন্ততম নাম “ছুধের মেয়ে”। 
কবিতাটি নিজের কন্ঠা বরদারাণীকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। কবি- 
স্বরূপের মধ্যে বিশেষ কীভাবে নিধিশেষে রূপান্তরিত হয়, এ কবিভাটি 
তার একটি সার্থক নিদর্শন । 
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আপন শিশুকন্তার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি কবির মনে মুহূর্তের মধ্যেই 
শৈশবনুষম। ও সারল্যের অপরিমেয়তা সম্পর্কে চিন্তা জেগেছে । শৈশব 
সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তাগত গভীরতা দালার আকারে অজস্র বাক্‌- 
প্রতিম। নির্নাথ করেছে। কবি সারল্য আর সুষমার প্রতিমৃতি শিশু- 
কম্ঠাকে “্বগেরি কুনুম' 'তরিদিবের মন্দাকিনী” 'সারদার বীণা” ঈশ্বরের 
কৃপা” আর “জগতের জন্ননী' রূপে মভিহিত করেছেন : " “ক্ষত্রে রূপ- 
কল্প নিগিতিতে কবি শুধু আমাদের এতিহ্যভিত্তিক চিন্তাএউ জদ্যবহার 
কবেননি, কবেছেন শ্রাত মার দৃষ্টিকে€। এব ফলে আমাদের চেতন। 
সঞ্জাগ মার সরাগ হয়ে উঠেছে, কাবার রসোপলদ্িও মৃখসাধ্য 
হয়েছে । এখানে আবার সারদ্চে৬লাটিও গ্রথল | যেখানেই প্রেম 
ও সৌন্দ্যচিন্তা। সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তা একব্রিত হয়েছে সেখানেই ধ্যান- 
নগ্রতা এসেছে, আর সেই সঙ্গে এসেছে সাধ্দার চেতনার স্পর্শ। এ 
সবের সঙ্গে মাতৃহার। কবির 'বদনামথিত হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রশ্ন 
'হারায়েছি তোর কোল পনুদিন জননী, তাই কি দেখিতে মাগে। 
আঁমিয়াছ অবনী ? এই বক্তব্য কবিতাটিকে আনন্দবেদনার দীপ্ঘশ্বাসে 
পরিণত কবেছে। 

কবিতাটির মধ্যে নারীহাদয়ের মেহ ও প্রেমপ্রবণতার উল্লেখ 
করেছেন কবি। বলেছেন, পপ্রেমেতে প্রধান নারী", কিন্ত এর জন্য পুরুষ 
হিসেবে কবির কোন ক্ষোভ নেই। কারণ, পুরুষের “শ্বভাবে অভাব 
আছে তবু যতটুকু নেহ-ভালবাস। কবির হাদয়ে সঞ্চিত ছিল তা 
নিংশেষেই উজাড় করে দিয়েছেন শিশুকন্যার টদ্দেশ্যে আর এই 
মায়াময় পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 

তি অপরূপ মায়। অপরূপ সমুদয় 
বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি কি এক পিরিতিময় ' 

“নধ্যাহ্চ জঙ্গীতে'র মধ্যে একটি মধ্যাহ্রের বর্ণন। স্বান পেয়েছে। 
প্রকৃতির উদাস উদার মৃি দর্শন করেছেন কবি এবং তার বহিরঙ্গে যে 
শান্ত সমাহিত ভাব সেটি কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে । কিন্তু 
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কবিতাটির শৈষাংশে “বিরামদায়িনী-_নিশীথিনী'র আগমন আগ্রহের 
সঙ্গেই প্রার্থনা করেছেন। হয়ত তাই স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী 
কবিতাটি “দন্ধ্যাসঙ্গীত' । এই সঙ্গীতটি রচনা করার সময় কবির দৃষ্টি 
ভাগীরথীর তীরবস্তা যতখানি স্থান জুড়ে আছে কবিতার শিরোভাগে 
তার উল্লেখ করেছেন । 
এই কবিতায় প্রকৃতিবর্ণনার সঙ্গে জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে কবির 
অন্ুভূতিটি মিশে গিয়েছে । একদিকে-- 
নগরীর মনোরথ 
পূর্ণ করি রাজপথ, 
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসাঁরয়া কায়! ! 
শ্বনদরী আলোক-মাল' 
সারি দিয়ে করে খেলা, 
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ভাষা । (১০) 
আবার অন্থদিকে-_ 
প্রতিদিন কোলাহভ . 
প্রতিদিন চিতাঁনল, 
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয়। (১৩) 
অনন্ত কালের সিন্ধু, 
বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু, 
ওই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার । (১৪) 
একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে একটি বিশেষ মাঁনসবৈশিষ্ট্যের 
বিচারে বিহারীলাল ধ্যানী কবি। এই ধ্যানমগ্রত1। কৰি হিসাবে তার 
সার্থকত। ও আসার্থকত ছুয়েরই কারণ। এখানে অসার্থকত! হিসাবে 
কবির কিয়ৎ পরিমাণে চিস্তাগত পারম্পর্যহীনতা এবং কাব্যদেহ 
মার্জনায় বিরাগ লক্ষণীয় । অবশ্য এক বিচারে বিষয় থেকে বিষয়াত্তরে 
গিয়ে আবার গ্রাতিপাগ্ভ বিষয়ে প্রত্যাবর্তন শক্তিমন্তারই পরিচায়ক। 
তবু ভাবসঙ্গতি রক্ষিত ন। হওয়ার কারণ যদি এই ধ্যানমগ্রত৷ হয়, তৰে 
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তা দৃষণীয়। কবির ধ্যানমগ্নতা যে ক্ষেত্রে রচনাশৈলী সম্পর্কে 
উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়,--সেও ব্রটির পর্যায়ে পড়ে । আলোচিত 
কবিতাটিতে দৃষ্টিগ্রাহা বস্তবর্ণনার মধ্যে স্থঘ্িতত্ব সম্পর্কে চিন্তা কবির 
মনটিকে অধিকার ,করেছে, আবার পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে বর্ণনীয় 
বিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন কবি । এখানে স্থষ্টিতত্ব সম্পর্কে যে কবি- 
ভাৰন। প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু কিছু স্পর্শ পূর্ব? ক্কাব্যগুলিতেও 
পাওয়া গিয়েছে । “নিসর্গসন্দর্শন, “সারদামজল" শুতি কাব্যগ্রন্থ 
সেই সব প্রমাণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে । 

“শরৎকাল”-কাব্যের অন্তর্গত “সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিতাটির মধ্যে কবি 
বাইরের বু দৃশ্য যেমন বর্ণনা করেছেন ঠিক তেমন নিজের বিচিত্র 
ভাঁবগুলিকেও বাঙ্ময় করে তুলেছেন । বাস্তবজগতের সঙ্গে ভাব- 
জগতের এই সংমিশ্রণ বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে । কবি দেখেছেন আর 
শুনেছেন-__ 

তীরভূমে তরুগণে, 
বসিয়াছে যোগাসনে । (২) 
ক ৬৬ 
নাবিকেরা খুলে প্রাণ, 
দ্বরেতে ধরেছে গান। (৩) 
ও ন্ট এ 
টুপ টপ, শব্দ জলে, 
আমিতেছে পলে পলে। (8) 
সী সী ঙঁ 
নিথর সলিল 'পরি 

ধীরে ধীরে চলে তরী । (৫) 
এ এ রী 
নৌকায় প্রদীপ জ্বলে, 
তারকা ফুটেছে জলে | (৬) 


১৭৭ 
বিহীরীলাল--১২ 


গং নী নী 

ছুপার জুড়িয়। সেতু, 

যেন পড়ে ধূমকেতু । (৭) 

ন ১ নঁ 

উঠিল কাসররোল, 

শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল। (৮) 
আবার এসব বাণীচিত্রের পাশে পাশেই আছে, 


কি ষেন স্বপন দেখি মুদিয়! নয়ন 
৯ সঃ ক রর 
(ক সুধা করিছে পান দুমন্ত শ্রবণ । (৩) 
হারানে! প্রণয় কেন এত লাগে ভাল । (৬) 
অনন্ত কালের সিন্ধু 
বিশ্ব বুদ্ধদের বিন্দু . 
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ; 
এসেছি বা কোথা হতে 
ফিরে যাব কি জগতে 
কিছুই জানিনা ঠিক ঠিকান। তাহার। (১৪) 
নিকটবর্তা কোন মন্দির থেকে সান্্য-আরতি-কালীন শঙ্খ 
ঘণ্টার ধবনদি-_ 
উঠিল কাসর-রোল, 
শঙ্খ ঘণ্ট! উতরোল, 
আরতি-প্রদীপ-মাল। দোলে ঘাটে ঘাটে; 
আর্র হয়ে ভক্তি ভরে 
“মা-মা” শব করে, 
আনন্দের কোলাহলে দিক্‌ যেন ফাটে। (৮) 
ঠিক তার পরের স্তবকেই-_ 
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আমার আনন্দ নাই, 
আমার সে ভক্তি নাই। 
সেই ভোল! খোল প্রাণ হারায়ে আধারে; 
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ 
পুষি বুকে অভিমান, 
ঘোর পৌন্তলিক-_-সদা পূজি আপখাবে। 
মভিমান আছে, কিন্ত জ্ঞান ব। ভক্তির লেশমাভ্রওত নেই সাধারণ 
মানুষের মধ্যে । মানুষ মাত্বোদর আর আত্মসেবায় মগ্স। কবি 
যথেষ্ট প্রিমাণেই ভক্তিমান, কিন্ত বিনম্র বেদনায় নিজেকে ভক্তিহীন 
'মথা। ব্রহ্মজ্ঞানী বলে চিহ্কিভ করেছেন । অন্তনিহিত ব্যঙ্গটকু লক্ষণীয় । 
কবির ধম্নমত, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-চেতনার দ্বার 
প্রভাবিত হয়েছিল । এগুলির সঙ্গে পরিচয়সাধনের সেতু ছিলেন 
আগাধ কৃষ্চকমল | তিনি বিহারীলাপের জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে 
তাকে "নাস্তিক বলেছেন। তিনি বলেছেন যে “বিহারীলাল এবং 
সমকালীন আরও কিছু কৃতী বঙ্গ সন্তান “]২৫৪5০/-এর পুজা! করিতেন। 
এর ফলন্বরূপ এদের ধর্মবিশ্বাস? টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর 
শগবান সেই বন্যায় ভাসিয়। গেলেন ।১ 
পুধোল্লেখিত ছত্রগুলি পাঠ করে কবির অন্তর থেকে হিন্দুর ভগবান 
ভেসে গিয়েছিলেন সে কথ। বিশ্বাস কর! হুরহ। কবি যে যুক্তিবাদের 
ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি হিন্দুর ক্রিয়াসর্ধস্ব ধর্মচেতনার 
বিরোধ হয়ে উঠেছিলেন, এ সব কথা স্বীকার করতে বাধ! নেই । 
তিনি “নাস্তিক ছিলেন, এ কথ! ঠিক নয়। এযে ঠিকনয়সে কথা 
স্বয়ং বিহারীলালই বলেছেন। অনাথ বন্ধু রায়কে লেখা একটি চিঠিতে 
কৰি নিজেরই কথ প্রসঙে উল্লেখ করেছেন-- 
“আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে গন্সগ্রহণ করিয়াছি। অতি 
সৌভাগ্যক্রমে অন্থকোন ধর্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার 
বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাহার পুজা-ভোগ হইয়া থাকে। 
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তাহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে স্থখে আছি। বিন। চেষ্টায় আপন। 
আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ তক্তিভাৰ বিরাজ করিতেছে ।”২ 
এই উক্তি কি অবিশ্বাসী নাস্তিকের? 

“নিশীথ সঙ্গীত” (“শরৎকাল” ) শান্ত নিসর্গসৌন্দর্ষের বর্ণনা, আর 
পাশেই তার জীবন্ত প্রতীক ঘুমস্ত কবিপত়ী | কবিচিস্ত। কখনো কখনে। 
ছুই জনকেই স্পর্শ করে প্রেম ও প্রকৃতিকে একটি রমণীয় এক্যন্ুত্রে গ্রথিত 
করে তুলেছে। নিদ্রাহীন নিশি-যাপন-রত কবির কণ্ঠে শোনা যায় 

আমার নয়নে ঘুম নাই, 
কেবল তোদের পানে চাই, 
এক একবার ফিরে 
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে ; 
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই। (৭) 
কবিভাবন। পুিমার অনস্ত সৌন্দর্য উপভোগের মুহূর্তে কথনো সুদূর 
অতীতে যাত্রা করে। আপন পুত্রকে বনবাসে পাঠানোর আদেশ ঘোষণা 
করার পর দশরথ অথবা অশোকবনে বন্দিনী সীতাও নিশ্চয় এইভাবে 
পৃণিমার টাদ দেখেছিলেন, কিন্তু কী অনুভূতি দিয়ে তার! ঠাদকে বর্ণ 
করে নিয়েছিলেন? ব্যাস-বাল্সীকির শৈশবে তপোবন-কুটিরে এই 
জ্যোৎস্না কতখানি আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছিল 1 এদের কবিত্ব-বিকাশের 
ক্ষেত্রে জ্যোৎনার বিশেষ ভূমিকা জন্বন্ধে কবির কল্পনেত্রে এক নুতন 
উদ্ভাসন। 
কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে, 
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুলবনে। (১২) 

এই কবিপ্রতিভা কখনে। আবার আপন আদর্শ কল্পলোক 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পাধিব জটিলতার স্পর্শে তখন তার 
স্কুরণ হয় ব্যাহত । স্থষ্টির জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তব জগতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে: 
সে যেন বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে । ব্যথাতুর সেই সারদাচেতনার 
বর্ণনা. 


কখনো নামিয়। ভূমে 
আছন্ন শোকের ধুমে, 
শশানে যোগিনী বাল। কাদে উভরায়। (১৩) 
কবিতার কথায় সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যচিস্তার মধ্যে এসে 
পড়লেন কবি। বললেন-_ 
এখন ভারতে ভাই 
কবিতার জন্ম নাই, 
গোরে বসে অট্টরহাসে ফেরে কার ছায়া ? 
হ। ধিক! ফেরঙজ বেশে 
এই বাল্সীকির দেশে 
কে তোর! বেড়াস সব উক্কিমুখী আয়া? (১৪) 
বুঝতে অস্থুবিধে হয়ন। যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্গলাহিত্যের 
তদানীন্তন রূপপরিবর্তনের সবটা কবির মনঃপুত ছিল ন1। সেই সাহিতা 
কর্মের মধ্যে কৰি মন্তঃসারশুন্ততা আর কৃত্রিমতা দেখেছিলেন। 
তার ভাষায়, 
নেকড়ার গোলাপ ফুলে 
বেঁধে খোপা পরচুলে 
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল । (১৫) 
দুল, খোপ। সবই যেখানে কৃত্রিম সেখানে এ আহ্লাদও যে আন্তরিকতা- 
হীন তা সহজেই অনুভব করা যায়। সারস্বশসাধনার ধারায় এই 
কলুষতা৷ আর কৃত্রিমত। কবির কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। পাশ্চাত্য কাব্য- 
সাহিত্যের অন্ুকরণাত্মক বঙ্গসাহিত্য স্থষ্টি করতে নিষেধ করে কৰি 
বললেন, “দিওন। মায়ের পায়ে, প্রসাদী কুম্থম।' ৰরং এ কৃত্রিম গোলাপের 
পরিবর্তে কবি তার ধ্যানের ধন সরস্বতীর শ্রীচরণে অতি সাধারণ দোপাটি 
ফুলের মালাই দেবেন--গাথিয়। দোপাটি মাল। দিব শ্রীচরণে।, 
আচার্য সুকুমার সেন এই অংশে কৰি মধুত্ুদনের প্রতি 
বিহারীলালের অবজ্ঞা লক্ষ্য করেছেন ৩ একথা ঠিক নয় যে, একমাত্র 
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মধুত্দনের মধ্যেই তৎকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণাত্বক 
দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে 
সাহিত্যরীতির নন্দ! আর সাহিত্যিকের প্রতি অবঙ্ঞ প্রকাশ এক কথা 
নয়। আমরা জানি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বিহারীলালের কবি- 
জীবনের উপরও কম ছিল না। এ"র বহু কবিতার শিরোদেশে উংরেক্তি 
সাহিতা থেকে উদ্ধৃতি মুদ্রিত আছে । তবু বিহারীলাল নিছক অন্ুকরণা- 
ত্বক বৃত্তি গ্রহণ করেননি । তা যে করেননি, তার কারণ এর পিছনে 
ছিল তীব্র স্বাদেশিকতাবোধ আর আত্মমগ্নতা। সেই স্বাদেশিকতা 
স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্য-রীতিকেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে 
অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং গভীর আত্মমগ্রতা কবিকে সত্যের সন্ধান 
করতে প্রেরণা দিয়েছিল আপন অস্তুবের মধ্যেই । কবি তাই সাহিতা- 
স্থির ক্ষেত্রে সমকালীন কবিদের পাশ্চাত্য ভাব ও রীতির 
অন্থকরণম্পৃহাকে নিন্দা করেছেন । 
এরপর কবি প্রেম ও সৌন্মধের জগতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন 

করেছেন। স্ধাকরের স্বধা পান করে অচেতন বস্ত্ও যে সচেতন 
হয়ে ওঠে, তাতে সন্দেহ নেই কবির । কবি বলেন, 

সব চেয়ে স্বধাকর 

তব মুখ মনোহর, 

হেরিয়া অমর নর পশুপক্ষা প্রাণী। 
সচেতন অচেতন 
সকলে প্রফুল্ল মন, 
কি অমৃত আছে ওই আননে ন। জানি। (১৭) 

আর এই অপরূপ সৌন্দধের সমান্তরাল ক্ষেত্রে দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্ধ, 
নবরূপে নবভাবে অনুভূত হয় । কবি বলেন-_ 

প্রিয়ার পবিত্র মুখ 

উদার পবিত্র সখ 

কেবল আমারি তরে বিধির স্থজন ; 
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কেহ নাই চরাচরে 
প্রাণ ভরে ভোগ করে 
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন । (১৮) 

“কেবল আমারি তরে” বলতে গিয়ে উত্তমপুরুষবাচক যে সবনাম 
পদ কবি ব্যবহার করলেন, তাতে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্্যমঙ্গন্য চিন্তার স্পর্শ 
থাকলেও এই আধুনিক মনোভঙ্গীকে অহংবোধের পাক বলে গ্রহণ 
করা উচিত নয়। এ “আমি' ৰ। “আমরা” কখনো কখনো! কবি বা কবি- 
সম্প্রদায়ের পরিবর্তেও ব্যবহাত হয়েছে । এখানেই তার প্রমাণ আছে,__ 

যোগীর প্রশাস্ত মন 
শান্তিময় ত্রিভুবন, 
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন ; 
তোমার সুধাংশু শশা 
তাহার প্রাণেতে পশি 
করেছে কি অপরূপ রূপের স্থজন | (৯৩) 
আনন্দ আনন্দ তার 
হৃদয়ে ধরে না আর 
অমৃত আনন্দময় মৃতি মনোহর ! 
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে 
কি এক উদয় ধ্যানে! 
সমস্ত ব্রন্মাণ্ড এক আনন্দ সাগর । (২৪) 
প্রাচীন আলংকারিকের। কবিপ্রতিভাকে জন্মাস্তরগত সংস্কারবিশেষ 
বলেছেন। সে বিচারে কৰি মাত্রেই এক শ্রেণীভুক্ত । সকলের মধে)ই 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অসীম কৌতুহল, জগৎ জীবনকে দেখার জন্য 
একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙীর অনুসরণপ্রবৃত্তি আর গভীর রসানুভূতি প্রচ্ছন্ন 
থাঁকে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু কিছু 
পার্থক্য থাকে কবিদের মধ্যে । আর তার ফলেই একই বন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে এক একজনের মনোমুকুরে প্রতিবিদ্থিত হয়। বাংল! দেশের “মধুর 
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মুরতি” দেখে কেউ আনন্দ পান, কেউ বা তার “বিধুর মুরতি দেখে 
পান ছুঃখ। রিহারীলাল প্রমুখ কবিরা যেধানে ডাদের দিকে তাকিয়ে 
এত কথা বলেছেন, সেই চাদের দিকে তাকিয়ে একালের কবির মনে 
হয়েছে ক্ষুধার রুটি। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যধন গগ্যময় তখন থাস্ছের 
কথাই প্রথমে মনে পড়তে বাধা । এ পার্থক্য অবশ্যন্তাবী । কিন্তু 
আমাদের বক্তব্য হল এই যে, কবিদের দৃ্টিভঙ্গীর মধ্যে যতই পার্থক্য 
থাক ন1 কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষকে প্রথম পুরুষের সঙ্গে 
মিলিয়ে না নিলে অবিচার কর! হয়। বিশেষকে নিবিশেষের পটভূমিতে 
দেখলে তবেই তার প্রকৃত মূল্যটি ধরা পড়ে। আলোচ্য কবিতাটির 
একটি স্তবকে আছে,_ 
ধিকুরে অধম ধিক্‌ ! 
ভালবাস। 'প্লেটোনিক,; 
ছদ্মবেশী রসিক মধুর “মিযু মিষু' । (৩১) 

এ থেকে বুঝতে অস্থুবিধা! নেই যে প্লেটোনিক প্রেমের প্রতি কৰির 
সমর্থন ছিল ন1। প্লেটোর 95100051810 নামক পুস্তক বিহারীলাল 
স্বয়ং পাঠ যদি নাও করে থাকেন, কবিবন্ধু আচার্য কৃষ্কমলের সঙ্গে 
যে এ বিষয়ে ভার আলোচন। হয়েছিল আর প্লেটো বণিত প্রেমন্বরূপ 
সম্পর্কে তার ধারণ! সুষ্ুভাবেই গড়ে উঠেছিল এ কথা আমাদের 
শ্বীকার করতেই হবে । এর পরেও কবি যখন প্লেটোনিক প্রেমের 
নিন্দা করেন, তখন প্রেম সম্পর্কে ভার নিজস্ব ধারণাটি সম্পর্কে সতর্ক 
ভাবে বিচার করতে হয়। 

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জৈৰিক প্রয়াস-প্রয়োজনের উধের্ব যে প্রেম 
একটি বিশুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিমগ্ডল রচনা করে তাকেই 
প্লেটানিক ধারণার প্রেম বলে আঙগরা স্বীকার করে নিয়েছি। এর 
প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রকাব্যে সন্দেহাতীত ভাবেই । কিন্তু বিহারী- 
লালের প্রেমচিন্তা বিশবব্যাপ্ত হয়ে উঠলেও তার মূলটি অত্যন্ত দৃঢ়- 
ভাবেই মতের মাটিতে নিহিত। এই কবির কাব্যসাধনার আদ্যস্ত 
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ধারা অনুসরণ করলে কবির প্রেমবোধ সম্পর্কে যে প্রতীতি জন্মায় তা 
হ'ল এই যে, এর কাব্যে আদর্শীয়িত প্রেমেরই উপাসনাসঙ্গীত গীত 
হয়েছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের সমর্থক বিহারীলাল কোনদিনই ছিলেন 
না। বহুক্ষেত্রে দেহভোগের কামনার বিরুদ্ধে ভার প্রতিবাদ অত্যন্ত 
সরব। কিন্তু বিহারীলালের প্রেমচিন্ত। পাধিব আাখারের মধ্যেই 
লালিত পালিত এবং বধিত হয়েছে। দাম্পত্য প্রেমে (নির্দিষ্ট গণ্ডীতে 
স্থজিত হয়ে এ প্রেম নিধিশেষের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে এবং ফিরে 
এসেছে সেই গণ্ডীরই মধ্যে । বিহারীল্ালের কাব্যে প্লেটোনিক 
প্রেমের ক্ষেত্রপ্রস্তরতি আর রবীন্দ্রনাথে তার বিকাশ। উনিশ 
শতকের গীতিকবিতার ধারা! অনুসরণে প্রেমচিস্তার বিবর্তন লক্ষ্য 
করলে এ সত্যটি সহজেই অনুভূত হবে। 


পুর্বোন্ত আলেনচনার সাক্ষ্য হিসেবে “নিশাস্ত সঙ্গীত" ম্দরণীয়। 
এ কবিতায় যে চিন্তা বাডময় হয়ে উঠেছে তার স্ৃত্রপাত,_- 


আলু থালু হয়ে প্রিয় 
আছে সুখে ঘুমাইয়া। (১) 


১ ষঃ রন 


আহ! এই মুখখানি__ 
প্রেম-মাখা মুখখানি 
ত্রিলোক-সৌন্দয আনি কে দিল আমায় ! 
কোথায় রাখিব বল, 
ব্রিভুবনে নাই স্থল, 
নয়ন মুদিতে নাহি চায়। (৩) 
আর সমাপ্তি 


তোমার পবিজ্র কায়। 
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া, 
মনেতে জন্মেছে মায়। ভালবেসে স্বুখী হই । 
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ভালবাসি নার? নরে, 
ভালবাসি চরাচরে, 
সদাই মানন্দে আমি চাদের কিরণে রই। (৭) 
যে নারীর সৌন্দর্য-আরতিতে কাব্যের স্ত্রপাত, তিনি কবিপ্রিয়া। 
দাম্পত্যপ্রেমের আধারে যে অনুভূতি স্থজিত হল, তা কিন্তু মুহূর্তের 
মধ্যেই কৰিকে নিয়ে গেল দিখিলবিশ্বের উদারতর আবেই্টনীর মধ্যে। 
দাম্পত্যপ্রেম মুক্তি পেল বিশ্বপ্রেমের মধ্যে। সৌন্দর্ধানুভূতি অবারিত 
হ'ল জল, স্থল আর অস্তরীক্ষে । লৌন্দধময়ী আর প্রেমময়ী কবি- 
গৃহিণী রূপান্তরিত হলেন প্রেম ও সৌন্দর্যে প্রতিমূতি সারদায়। 
কবির মনোজগতে নবীন উধার অভ্যুদয় সচিত হল। এ প্রেম প্রসঙ্গে 
মোহিতলালের উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “এই নিশাস্ত সঙ্গীত 
শুধুই দাম্পত্যপ্রেমের পৃস্থখ সম্ভোগ নয়, এ প্রেম বিশ্বনিখিলের 
সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে ; কবির চিন্তাকাশে দিগন্তব্যাপিনী 
উষার সমাবোহে মঙ্গল মারতি গানের সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান 
হইতেছে । এইখানেই এই গীতি কাঁবতার মৌলিকতা ; এই মানব- 
স্বলভ স্বাভাবিক প্রেমই শ্রেষ্ঠ সৌন্দধধ্যানের সহায় হইয়াছে- বিশ্ব 
প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের এই যে মিলনতীর্থ কৰি আবিষ্কার করিয়াছেন, 
ইহাই তাহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র ৮? 
প্রেমের প্রাণবন্ত মত্যবিন্্ূতে কবি বিহারীলাল কি ভাবে সৌন্দর্য- 
সিন্ধু দর্শন করেছেন তার অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ্য করা৷ গেল, কবি যখন 
বললেন-__ ৃ 
মধুর মুরতি তব 
ভরিয়ে রয়েছে ভব, 
সম্মূথে ও মুখ-শশী জাগে অনিবার । 
কি জানি কি ঘুম ঘোরে, 
কি চক্ষে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিৰ না আর ! 
নয়ন অমুতরাশি প্রেয়লী আমার । (৯) 
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'দেবরাণী” শীর্ষক কবিতার বক্তব্য পূর্ববর্তী কবিতাগুলির সঙ্গে প্রায় 
এক। এখানেও বিশ্বসৌন্দর্ষের সঙ্গে কবিহ্ৃর্দয়ের মিলন এবং সেই 
মিলনের ফলে প্রেম ও এশ্বরিক সত্তার বৈচিত্র্য-উপলন্ধি প্রকাশিত । 

প্রথম তিনটি স্তবকে কৰি বললেন তার সৌন্দর্ষপিপাসার কথা । 
কল্পনান্থষ্ট জগতে সৌন্দর্যের অপরূপ বৈচিত্র্য আন্বান” করতে গিয়ে 
হঠাৎ একসময় পৃথিবীর সবকিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে ৬1:॥। নদনদী 
পাহাড় পর্ত সমুদ্র তাদের আকৃতিবৈশিষ্টা হারিয়ে একাকার হয়ে 
যার়। সব কিছুর পরিবর্তে তখন কবিদরিতে প্রতিভাত হয়-_ 

আহ মাহা একি সম্মুখে মামার, 
একি এ বিচিত্র আলোকোদয় ! 
চন্দ্র সূর্য নাই অপবপ টাই, 
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে 
সদাই কিরণময়। (6) 
এর পরের ষে উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে কবিতাষ, তার দ্গবূপ এ 
সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতি হলেও তা এসেছে মূলত কবির ভাবতন্ময়ত। 
থেকে । সে ভাবতন্ময়তার মধ্যে ঘটেছে লৌকিক আর আলৌকিকের 
সমন্বয় । কৰি কথনে। নিবদ্ধদৃষ্টি বহিধিশ্বের সৌন্দর্যবৈচিত্র্যে, কখনো! 
অন্তজগতের ভাবগভীরতায়। বিহারীলালের কবিম্বরাপের এই 
চরিত্রটি তার কাব্যজগতের গতিগুকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত। এ হ'ল এক প্রকার উপলব্ধি যার উদ্বোধন ঘটে সম্পূর্ণ 
আকন্মিক ভাবেই। বিহারীলাঙ্গকে দিব্যোম্মাদ কবি বলে কেউ কেউ 
বিশেষিত করেছেন। সে বিশেষণ কবি-ম্বরূপের এই চরিত্রবিচারেই 
যে করা হয়েছে তা অনুমান কর দুরূহ নয়। প্রকৃতপক্ষে যাকে 
অতীব্দ্রিয় বলে চিহিত কর! হয় তার স্বরূপই এই। 

প্রেম ও সৌন্দর্ষের পবিত্র সঙ্গমে প্রক্ফুটিত হয়েছে একটি মনোরম 
শতদল । আনন্দাশ্রুবিধৌত সেই শতদলে পাদপদ্ স্থাপন করে দেখা 
দিলেন কবিমানসী সারদা আর তার আবির্ভাবের মুহূর্তে ঘটল 
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“ত্রিদিবের চির অরুণোদয়'। দেবী সারদা চিরস্তনী সৌন্দর্য আর 
করুণার সমবায়ে গঠিত এবং কার মহিমা কবির অন্তরে পরিব্যান্ত। 
কৰি বলেছেন-_ 
ফুলে ফুলময় কমল-কানন 
কে তুমি মা হেথ। করিছ খেল ! 
ঢল ঢল তৰ বিমল মু'খানি, 
হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা । (১৫) 
ত্রিলোক-তর্গণ করুণ নয়ন 
হৃদয়ে করুণা-কুস্থম-হার, 
ুধাংশু-কঙিত ললিত শরীর 
সহেনা বসন ভূষণ ভার । (১৬) 
এই স্তবকে কাব্যদেহনির্ভর লাবণ্য যেন সারদাপরিকল্পনার উপধুক্ত 
হয়ে উঠেছে। আনন্দবেদন।, প্রেমসৌন্দর্ধ সব কিছু যেন একটি 
অপরূপ ভাবমূততি ধারণ করেছে,আর সেই ভাবমূতি অতুলনীয় দীপ্তিতে 
বিশ্বচরাচরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
অধরে উদার মুদ্মন্দ হালি, 
ভামি ভাসি আসে ন্নেহের তান, 
ছুলে ছলে কোলে বীণ! বিনোদিনী 
আধ আধ কিবে করিছে গান ! (১৮) 
আর এই অবশ্যন্তাবী প্রভাবে কবি বলেন,_ 
জড়িমা জড়িত তন্থু প্রাণ মন, 
মোহন স্বপন সাগরে ভাসি, 
আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে 
দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশি । (১৯) 
শেষে সেই বন্ুশ্রুত প্রার্থন। আবার কবিকণ্ে উৎসারিত হয়,_ 
যেন মা ও পদ পরশি পরশি 
হরযষে আমার জীবন বয়। 
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ম1 তোমার রাড! চরণ ছু'ধানি 
ধরিলে থাকে না৷ মরণভয় । (২৫) 
বিহারীলালের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্মরণীয়, আন্তরিকতা- 
বোধক স্বতঃ্ফুর্তি এই ভাষা! অকৃত্রিম একটি হৃদা পরিবেশ স্থজনে 
সহায়ত! করেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে শব্গছিত্বের ব্যবহার যেন প্রায় 
রীতির মত এবং অর্থহীন মনে হয়। প্রতিটি কাব. “থেকে ছত্র 
উদ্ধৃত করে এর প্রমাণ.দেওয়] যায় । “দেবরাণী' কাব)৬স্থেও এ রীতি 
অনুস্থত। একটি স্তবক-_- 
বিমল সলিল! নর্দী মন্দাকিনী 
ছলে ছুলে ষেন মনেরি রাগে 
কুলু কৃলু ধ্বনি আধ আধ বাণী 
খেলিছে কেমন মেখল। ভাগে। (৯) 
পূর্বে উদ্ধৃত অষ্টাদশ স্তবকের মধ্যে “ভাসি ভাষি” 'ছুলে ছুলে” 'আধ 
আধ শবধুগ্মগুলি লক্ষ্য করলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে কবির রচনা- 
শৈলীতে এ প্রায় একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে য। বন্ক্ষেত্রে অর্থহীন 
আর ক্লাস্তিকর। এই ছুর্বল অংশগুলি বর্জন করলে বল। যায় যে 
সাধারণভাবে “দেবরাণী? কবিতাটি ব্যপ্রনাধমা 'ও লাবণ্যময়। 
বাস্তবাতীত সৌন্দর্যের ধ্যানে তন্ময় কবির স্বগত ভাষণ এখানে 
রসোত্তীর্ণতা লাভ করেছে। 


উল্লেখ পণ্জী £ 
(১) বিপিন বিহাবী গুপ্ত_পুবাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১৩২ 
(২) সাহিতা সাধক চবিতমালা--সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ২য় 
খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, ( বিহারীলাল ) পৃঃ ৩২ 
(৩ ন্থকুমার সেন--বাজালা পাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, 
ক প্‌ ৪৪8৫ 
(৪) মোহিতলাল মজুমদার-_সাধুনিক বাংলা! সাহিত্য; ৪র্থ সংস্করণ, 
পৃঃ ৩৭-৩৮ 
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॥ ৮ ॥ 


ধুমকেতু” কবিতাটি কবির তিরোধানের পর ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে “প্রভাস: প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল 
বহুপূর্বে ১৮৮২ সালে । যেদিন কবিতাটি রচিত হয়েছিল তার সাল 
তারিখ কবিতাটির নীচেই উল্লিখিত হুয়েছে। 
ধুমকেতু”কে কেন্দ্র করে যে অন্ধলংস্কার কিছু মানুষ পোষণ করেন 
তার উল্লেখ করেই কবিতাটি শুরু হয়েছে। কির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট 
_যা সুদর্শন তা অমঙ্গলকর হতে পারে না। মুখমণ্ডলে অদৃশ্য 
মনেরই প্রতিচ্ছায়। দৃষ্ট হয়। কৰি প্রশ্ন করেন আর নিজেই তার 
উত্তর দিয়ে বলেন,_- 
ওই যে উঠেছে ধূমকেতু 
কে বলেরে অমঙ্গল হেতু? 
কি মহান শুভ্র পুচ্ছ 
গ্রহতার৷ করি তুচ্ছ 
ওড়ে ষেন বিজয়ের কেতু ! (১) 
ওই! শুকতারার মতন 
মুখপ্রত। প্রশাস্ত কেমন ! 
যদিও আবৃত কায়া 
কেমন উদার ছায়া! 
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ কেমন! (২) 
উদয় আর অস্তের সঙ্গমে উদ্দিত হয়েছে ধুমকেতু । “একদিকে চন্দ্র 
অস্ত যায় অগ্থদিকে অরুণ উদয়_এরই পটভূমিতে প্রকাশিত অপূর্ব 
সুন্দর একটি ধুমকেতু । এই নৈসগিক পটভূমিতে ধুমকেতুটির দীপ্তি 
ও গৌরব যেন শতগচণে বধিত হয়েছে। এর উপস্থিতি অত্যন্ত সাময়িক, 
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কিন্তু মহতের মন নাহি মরে”_এই সাময়িকত। তার মূলা হাস 
করেনা । স্র্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতুর বিলয় ঘটবে। কিন্তু সে 
চিন্তায় সে ম্লান নয়, বরং 
পুর্বদিক পানে চেয়ে 
যেন মহানিধি পেয়ে 
মানন্দে আপনি চলে যায়! (6) 
মানবসমাজে ধূমকেতুধমী মানুষের দর্শন মেলে। তারা! তাদের 
প্রাণপ্রাচুধে কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে যায় গার মহাকালের বুকে বিলীন 
হয়ে বায়। যারা প্রেমিক, প্রেমময় অন্তরের প্রবল উদ্দ্বাসে তারাও 
ধূমকেতুর মতই প্রেমাস্পদের সন্ধানে ছুটে যায়। কৰি স্বয়ং তাদের 
দলে। তিনি বলেন-_- 
ন্‌ বল কত তোমার মতন 
ধায় ধূমকেতু অগণন, 
পথের ঠিকান। নাই, 
তারি কাছে ছুটে যাই-__ 
পাই যারে মনের মতন ! (৮) 
রহুকাল পরে ধূমকেতুর আধিভাব। এই অতিথির স্বর্ধনায় প্রকৃতি- 
রাণী ৬ৎপর,__ 
আসিয়াছ বহুদিন পরে, 
ধরণীরে দেখেবার তরে, 
আনন্দে ভগিনী তব 
করেন মঙ্গলোৎসব, 
দিকে দিকে পাখী গান করে। (১১) 
এখানেই শেষ নয়। কবি যেন এই সম্বর্ধনার আয়োজন আরও 
ব্যাপকতার মধ্যেই অনুভব করেন,_-সমীরণ কুম্থমের সৌরভ নিয়ে 
চলেছে আর সেই সঙ্গে চলেছে উড়ে গীতিমুখর চাতকেরা। আকাশে 
বলাক1! ধূমকেতুর পরিচর্যার জন্ ব্যস্ত; মেঘমাল। অরুণোদয়কে 
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বিলম্বিত করে ধূমকেতুর স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়িত করার জন্ত বত্রবান। এর 
পরেও কবি দেখছেন, 
ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ, 
কিবে সব প্রফুল্ল আনন, 
কেমন হরষভরে 
তোমারে বরণ করে ! 
মাঝে তুমি কেতু বিমোহন ! (১৪) 
কিন্তু ছূর্ভাগ্য মানুষের ! এই অপূর্ব নৈসগিক সৌন্দর্য উপভোগ করার 
মত হৃদয়ের ওদার্ধ তাদের নেই। তারা একস্তই “হৃদিহীন মিছে 
বুদ্ধিমান' । এর ধূমকেতুকে 'অমঙ্গলজ্ঞান” করে। এরা পরস্পরে 
সভ্যভব্য বলে? কিন্তু আজো আছে পশুদের দলে" । কাজকশ্ন বিচার 
করলে কখনোই সভ্য ব। সংস্কৃত মানুষ বলে এদের স্বীকার করেনৈওয়। 
সম্ভব নয়। নরহত্যাকে এর! বীরত্ব বলে। বিশ্বজয়ীকে এর সম্মান 
করে। পরব যুগের মানুষ আজকের মানুষের এই নরহত্যামূলক 
দেশজয়কে কখনই শ্রদ্ধা করবেন, বরং__ 
যুগাস্তরে লোক সবে . 
শুনিয়া অবাক হবে 
মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ (২২) 
মানবসমাজের দিকে তাকিয়ে কবি দেখেন শতকরা ছু'একটি 
মানুষ দেবপ্রতিমা, তার পরোপকারী আর পুণ্যবান। তাদের 
আনন্দময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
হুদ্দ আটজন আর কনিষ্ঠ সে দেবতার__-এর! শাস্তি প্রিয়, অপরের 
মঙ্গল সাধনে ব্রতী না হলেও “ভুলেও কথন কারো মন্দ নাহি করে ।” 
বাকী যারা তাদের সম্বন্ধে কবির স্পষ্টোক্তি-_ 
বাকী যে নবব,ইজন, 
তমোঞ্চণে অচেতন, 
পূর্বজন্মে ছিল বন-মানুষ বানর, 
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স্বভাব রয়েছে তাই, 
কেবল লাঙ্কুল নাই, 
আহার-বিহার-পটু আসল বর্বর । (২৫) 
এইসব মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও উচিত নয়। ধূমকেতুর কাছে 
কবির তাই অন্ুরোধ-_ 
কি আর দেখিবে ভুমি 
মানবের জন্মভূমি ! 
দেখেছ কতই পূথ্থী কত পুণ্যলোক, (২৬) 
চু শর সঃ 
যাও ভাই মন-স্থখে 
বিচর ব্যোমের বুকে 
দেখগে, দেখেনি যাহা! মানব নয়ন। (১৭) 
ধূমকেতুকে উপলক্ষ করে মানবমন আর মানবসমাজের বর্ণনাঁটি বড় 
সুন্দর, সমকালীন সমাজের অধপতন যে কবিমনকে বেদনাদগ্ধ 
করেছিল তার অনাবরণ প্রকাশটি লক্ষণীয়, আর সেই সঙ্গে সৌন্দর্য- 
প্রেমিক কবির প্রকৃতি-বর্ণনাটিও ! 

এ কবিতাটির ছন্দোবিধি “সারদামঙ্গল” আর “সাধের আসনের 
অনুরূপ ॥ এখানেও স্তবকগ্চলির মধ্যে ছত্রসংখ্যার সমধমিতা। নেই। 
তবে মাত্র ছ"শ্রেণীর স্তবকবিষ্থাস এখানে চোখে পড়ে--হয় পাচ, নয়ত 
ছয় পঙ্.ক্তির স্তৰক। 
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“বাউল বিংশতি” ১৮৮৭ শ্রীষ্টাবে কল্পনা পত্রিকায় আংশিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। গীতিকবিতার আত্মতন্সয়ত এগুলিতে স্পষ্ট। কৰি 
কুডিজন বাউলের মুখ দিয়ে কুড়িটি গান শুনিয়েছেন আর সেগুলিতে 
“পরপর স্ৃক্মতর' কোন তত্ব পরিবেশিত হয়েছে । “খোল প্রাণে 
শুনলে তবেই সে তত্ব বোধগন্য হবে--তাই কৰি প্রথমেই সে অনুরোধ 
জানিয়ে রেখেছেন । 

প্রথম গানের বক্তবা, এই শিশ্ব-সংসারে আনন্দ ছড়িয়ে আছে। 
প্রকৃতি মানবলমাজ সবত্রই আানন্দের বিচিত্র প্রকাশ । আমরা অন্তরের 
মধ্যে দ্বেষ হিংসা! পোষণ করি বলেই সেই আনন্দের ভোগে বঞ্চিত 
হই। এর জগ্চ সমস্তটুকু অপরাধ আমাদের নিজেদেরই । দ্বিতীয় 
গানে পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য বণিত। সেই বৈচিত্র্যে আপাতবিরোধিত। 
আছে, কিন্তু কবি বলেছেন যে সেই বিরোধী, ভাবের অন্তঃস্থিত সত্যটি 
উপল[দ্ধ করতে পারলে পুধিবীর এই চমৎকার খেলার মর্থবোধ হবে। 
এই উপলব্ধি শুধু জ্ঞানের সাহায্ো সন্তব নয়। একে পেতে হয় 
“হদ]| মনীয। মনসা?। “মিট মিটে গ্রন্থকীট? এই পৃথিবীর মহিম। বোঝেনা 
যিনি বিশ্বশান্ত্রে পাঠক সেই উদারহাদয় ব।ক্তির পক্ষেই এর 
ভাবাবিষ্কার অন্তব | 

তৃতীয় গানটিতে ন্রেহভালবাসার কথা। কৰি বলেন অবারিত 
হাদর়ের ক্েচ ভালবাসা নিয়ে বিশ্বের মুখোমুখি হওঃজীবনের সার্থকতা 
সেখানে । পশ্রপক্ষী, মান্ুধ, বৃক্ষলতা--সকলের সঙ্গেই ভালবাসার 
সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ছুর্ভাগ্যের কথ।, আমরা ভালবাসার মর্ধাদ। 
বুঝনে। আমরা সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছি সারাজীবন | 
কবির প্রার্থনা, ঈশ্বরের আশীরবাদে আমাদের জীবন স্সেহে প্রেমে 
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পরিপুণণ হয়ে উঠক। আর “প্রেমের মানুষ" চেনার প্রশ্ব যদি ওঠে 
তাহলে কবির বক্তব্য-_ | 
প্রেমের মানুষ চেন যায়। 
তার হাসি হাসি মুখশশী, খুশী ফোটে চেহারায় । 
সদাশিব সদানন্দ, সরল অভ্র, 
কেহ নাহি আপন পর 
সে জানেনা ছুনিয়াদারি, ভালবাসে ছুনিয়ায়। 
এহ'"ল চতুর গানের প্রতপাগ্ত বিষয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ গানেও প্রেমের 
কথা ; কিন্ত সেখানে নারীপ্রেমের উল্লেখ করেছেন কবি বিশেষ ভাবে । 
বিশ্বজয়ী শক্তিময়ী নারী এ ধরায়) তারই সাহায্যে মানুষ 
প্রমরূপ "নিধি পায়”। কিন্তু কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন_- 
বিষামুতলতা। রমণী, 
ফলে ফুলে আলো করে আছে ধরণী, 
তার, আননে অমিয় মাখা, নয়নেতে-_ 
বমণীর নয়নেতে হলাহল | (৫) 
অতএব "অগ্রসর হতে হবে সাবধানতার সঙ্গে । যদি রূপবহ্িতে কেউ 
জীবন বিসর্জন দিতে চায়, তাকে দগ্ধ হতেই হবে। সৌন্দযে অমৃতত্বের 
দিকটি হৃদয়ে ধারণ করে অগ্রসর হলে আর ভয় নেই । 
কিন্ত এদকে 'জীবনপ্রবাহ কালসিন্ধুর দিকে ছুর্টমনীয় বেগে ছুটে 
চলেছে । বেল বয়ে যায়, আর দিনও শেষ হয়ে আসে । যাবার 
আগে যে রসের খেলা%শেষ করে নিতে হবে। কবি সে কথা স্মরণ 
করিয়ে দেন সপ্তম গানটিতে । কিন্ত পরের গানেই বলে ওঠেন “প্রেমের 
আনন্দমাঝে মরণের ভয় নাই। ম্বৃতার অন্তরে প্রবেশ করে 
মমৃত আহরণ করার শক্তি এ প্রেমময়তার মধ্যেই নিহিত। অতএব 
'জাগহে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাদা খুলে (৯)। আত্মার 
ভমানন্দে অভিষিক্ত হবার পথ শির্বাধ হ'ক। প্রেমসমুদ্রের কৃলে 
উপবিষ্ট মানুষের প্রেনাম্বাদবধ্রিত অবস্থা সমুদ্রে পিপাসার্ত প্রাণীর 


১৯৫ 


একবিন্ধু পানীয় না পাওয়ার মতই করুণ 1 বিহারীলালের সমভাবাত্মক৷ 
ছত্রটি,__ | ] 
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসে স্থুধা-সিদ্ধু-কৃলে ! (৯) 
আশ পূর্ণ হয়ে গেলে পৃথিবীতে দীর্ঘতর জীবনযাপন অর্থহীন। ফে 
প্রেমের আসম্বাদনই কাম্য, তার সাফল্য অর্জন হয়ে গেলে “রুধিয়! 
অন্তের আশ! থাকিবনা আর+--এই আজ্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ দশম 
সংগীতে । “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ফ্রবতারা, এ সমুদ্রে আর 
কভু হবনাকে। পথহারা” বলেছেন যে কবি, তার কবিগুরু 
বললেন-_ | 
হইবন। পথহারা 
ওই জ্বলে শুকতারা ৷ (১১) 
এ শুকতার। হ'ল প্রেম। প্রেমে যদি অন্তর পূর্ণ থাকে তাহলে সমগ্র 
জগতই সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে । তাই কবির একমাত্র কামনা এই প্রেম 
এবং প্রেমের যিনি অধিষ্ঠাত্তী সেই দেবী সারদার সাধনা । তার 
কৃপায় শুধু কবির অস্তর্গতই আলোকিত নয়, সমগ্র পৃথিবী তার 
প্রেমকিরণে উদ্ভাদিত। কৰি বলেন-_ 
কে তুমি সুষম! মেয়ে 
আছ মুখপানে চেয়ে) 
আলে করে অন্তরাত্া, আলে। করে ধরণী ? (১২) 
“সারদামলঙ্গ' কাব্যে কবিকে দেবা সারদার উদ্দেন্যে যে স্তুতি উদগীত্ত 
হয়েছিল এখানে তারই প্রতিধ্বনি শুনি -- 
ও রাঙা চরণতলে, 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ফলে, 
তুমি, মৃত্যুর অযৃত্ডলতা৷ পাপতাপহারিণী। 
তোমারে হৃদয়ে রাখি 
সদাই আনন্দে থাকি, 
আমার, প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয় সার] দিবা-রজনী। (১২) 
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ইতিমধ্যে একবার বাস্তব সচেতনতা কবিকে কল্পনার জগত থেকে 
প্রত্যাবর্তনে অনুপ্রাণিত করে । কবি বলেন-_ 

কল্পনা ললন। বুকে 

ঘুমায়ে ছিলেম সুখে, 

দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে মস । (১১) 

“ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত” কৰি বিহারীলা লও বাস্তব বিস্মৃত 
'হয়ে কল্পনার জগতে বাস। বেধেছিলেন। আজ সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশিত 
হু'ল। কবি বললেন য1 মহান্‌ সত্য এবং য1 অতিপ্রত্যক্ষ, তাতেই যেন 
কবির দৃষ্টি এবার থেকে নিবদ্ধ থাকে । “বাউল বিংশতি*র বাকী ক'টি 
গানের মধ্যে প্রেমেরই বিচিত্র অভিব্যক্তি । সব শেষের গানটিতে 
এসে কৰি বললেন প্রেমের সার্থক প্রকাশ নরনারীকে অবলম্বন করে । 
একজন অন্তের কাছে সম্পূর্ণভাবে ষতক্ষণ ন1 নিজেকে সমর্পণ করে 
দিতে পারছে, ততক্ষণ প্রেমের সার্থকতা! নেই। এই একাত্মতাই প্রেম । 
'দ্বতভাবের বিলোপই প্রেম, তার সার্থক উদাহরণ এই পুথিবীরই 
নরনারী ! কবির ভাষায়-_ 


দ্বন্বে কি পরমানন্দ, কি মহান উদার উল্লাস ! 

জগতে নরনারী অবতরি, আহা ! কি প্রেম করেছে প্রকাশ । (২০) 

বাউল সঙ্গীতের ধার। অতি প্রাচ।ন, কিন্তু তার প্রচার ছিল বিচ্ছিন্ন। 
দেহতত্বাশ্রয়ী এই লোকসঙ্গীতের ধারাটি বিদগ্ধ সমান্জেব দুষ্টি আকর্ষণ 
করে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় । উানশ শতকের কাব মধুস্থদন প্রমুখ 
পুবন্ুরীরা। “বাউল” ধার? সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন । [খহারীলালের 
কাব্যে সর্বপ্রথম 'বাউল+ এই বিশেষণে বিশেষিত হয়ে নবযুগের বাউল- 
সঙ্গীত রচিত হল । “দেহ কারাগারে, আত্মার তৃপ্তি কিসে তার কিছু বিচার 
বিশ্লেষণও শ্রুত হ'ল এই প্রথম । কবি “তনুর তরী” ভাসিয়ে যেদিন 
যাত্রার কথা বলেছিলেন, সেই 'সারদামঙল” কাব্যরচনার সময় আমর! 
লক্ষ্য করেছিলাম দেহভিত্তিক সাধনার ইঙ্িত। এখানে এসে বাউল 
দর্শনের আরে! কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। প্রেম আর সত্য এই 
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হুটিই বাউল দর্শনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে 
মানবদেহ, সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিহারীলাল এ সব কথাই বলেছেন 
গীতগুলির মধ্যে । 

বিহারীলাল যখন “বাউল বিংশতি” রচনা! করেন তারও আগে 
(১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ “ভারতী” পত্রিকায় বাউলগীত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি “বাউল গীত, নামক একটি ক্ষুদ্র গীতি- 
সংকলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল । 
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(১৬) 
সাতটি কবিতা আর নটি গান সংকলিত হয়েছে বিহারীলালের 
কিবিতা ও সঙ্গীত' কাব্যগ্রস্থে। কবিতাগুলি নিসর্গ সঙ্গীত, গোধুলি, 
নিশীথগগন, শ্বশানভূমি, বসম্ত পুণিমা। শারদ পুণিমা। ও নিয়তি 
সঙ্গীত । সবই প্রকৃতি-ভাবনাকেক্দ্রিক কবিতা । 
আুধোদয়, চক্দ্রোদয়, নক্ষত্রখচিত আকাশ, নির্জন শ্বশান প্রভৃতি 

বিভিন্ন ধরণের বিষয় অবলম্থিত হয়েছে কবিতাগুলিতে । গীতগুলিতে 
প্রাধান্ত পেয়েছে প্রেমচিস্তা। প্রথম গীতটিতে “বাউল বিংশতি'র 
একাদশ সংখ্যক গানের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছে । প্রভাত হয়েছে 
নিশি," "মরে যাই? পর্ষস্ত অংশ পুবৌক্ত গানের মধ্যে আছে। এগুলির 
ভাষা ছন্দ অনেক বেশী স্ুযমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্বল্লাক্ষর 
আয়তনের মধ্যে কোথাও কোথাও বক্তব্য নিটোল মুক্তার বাপ ধারণ 
করেছে । কতগুলি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ-_ 

শারদ পূণিমা আজি সেজেছে কেমন ! 

লইয়ে নীরদমালা, 
কতই করিছে খেলা, 
ক্ষণে আধ-দরশন ক্ষণে অদর্শন | (শারদ পুণিম1 ) 
এ নীল মানস-সর, 
আহ। কি উদারতর, 
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার ! (গীত-_২) 
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগন প্রায় 
এলোকেশী কে রূপসী 
বলেতে হৃদয়ে পশি 
দামিনী বজ্কাগ্রি যেন মাতিয়ে বেড়ায়। (গীত-৪) 
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এই সংকলনগ্রস্থের মধ্যে বিভিন্ন 'কৃবিতায় আর গানে রোম্যাট্টিক 
বিষাদের ভাবটি যেন প্রাধান্ত পেয়েছে। প্রকৃতিভাবনা আর প্রেম- 
চিন্তা যেন বিষাদের লঘুপক্ষ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাঝে 
মাঝেই খানিক পরে যখন মেঘমাল। অপন্যত হয়, তখনই এ বিশেষ 
চিন্তাটি স্পষ্টতর হয়। রোম্যার্টিক মনের চরিত্রই এই। 
এখানেও বিহারীলালের সৌন্দ আর প্রেমচেতন! বহিিশ্বে 
পূর্ণতার আম্বাদসন্ধানে রত। কবির অন্তরে এই ছুই চেতনা যে 
আদর্শায়িত রূপে স্থজিত হয়েছে তার সমান্তরাল পূর্তা কিন্ত জগত ও 
জীবনে দুতপ্রাপ্য। এই ছৃশ্রাপ্যতাই রোমার্টিক বিষাদের কারণ। 
আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে তুস্তর ব্যবধান শাশ্থত কালের। এই 
ব্যবধান আদর্শকে সুহূর্লভ এবং পবম রমণীয় করে রাখে । প্রাপ্তির 
মালিন্ত থেকে তাকে সযত্বে দূরে সরিয়ে রাখে । সেই দূরবতিতাতেই 
তার মূল্য, তার প্রতি রোম্যার্টিক মনের সীমাহীন আকর্ষণের প্রধান 
কারণও এখানে । সাধ ও সাধ্য, আদর্শ আর বাস্তব এ ছ'য়ের মধ্যে 
যে ব্যবধান, সেইখানেই রোম্যার্টিক মনে অভিমানমিশ্রিত এক ধরণের 
কোমল বিষাদ স্জিত হয়। অপ্রাপনীয়ের জন্য এই বিষাদের মধ্যে 
কিন্ত একটি অলৌকিক আনন্দচেতন। অনুন্যত হয়ে থাকে । হয়ত বা 
এই আনন্দ-বেদনার স্পর্শকাতর মনটি মেলে ধরার জন্যই রবীন্দ্রনাথের 
কে শুনি__ 
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে সেই স্বৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে 
কত বসন্তে দখিন সমীরে ভরেছে আমারি সাজি । 
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে, 
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে। 
মাঝে মাঝে বটে ছি'ড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার, 
সুর তবু লেগেছিল বাঁরে বার মনে পড়ে তাই আজি । 
তবে রোম্যার্টিক কবিমন খন বিশেষ ভাবটিকে অবলম্বন করে আরও 
অগ্রসর হয়ে জগত ও জীবনের গভীরে নিহিত পরম সত্যটির সন্ধান 


পায়, কবিচেতন। তখনই সেই প্রাপ্তির মূল্যে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে, 
এবং তখনই তাঁকে বল। যায় মিষ্টিক। রোম্যান্টিক চেতনার প্রত্যয়াস্বিত 
আর সত্যনিষ্ঠ রূপটিই মিষ্টিক চেতনা । বিহারীলালের এই মিষ্টিক 
চেতন] সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এগুলিতে 
তার স্পর্শ অনায়াসলভ্য ৷ 
“কৰিত। ও সঙ্গীত'-এর মধ্যে সারদার জন্য কার শস্তগুণ্ঠ বেদনার 
“প্রকাশ বন্ুক্ষেত্রেই স্পষ্ট,-₹_ 
প্রাণে সহেন৷ সহেন। সহেনাক আর ! 
জীবন কুম্থমলতা কোথারে আমার ! 
কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি, 
কোথা সে অমরাবতী, 
ফুরাল স্বপন খেলা সক্লি আধার ! (গীত-_-২) 
মথব। কি হ'ল, কি হ'ল হ'লরে, কি হ'ল মামায়, 
কেন কেন,ত্রিভুবন তিমিরে মগন প্রায় । গৌত-৪) 
এই মংশগ্চলিতে যে সারদাবিরহেরই হাহাকার প্রকাশিত ত৷ 
অত্যন্ত সহজেই অনুভূত হয়। পরে কবির বেদন। ম্পষ্টতর হয়, তিনি 
বলেন-_ সারদা-সারদা-সারদ। 'কোথারে আমার' 
এ জন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাবনা আর ! 
ত্যেজে এ মরতভূমি, 
কোথা চলে গেলে তুমি ? 
এস দেবী, এস, এস দেখি একবার । (গীত-৯) 
“নিয়তি সঙ্গীতে”র উদ্দিষ্ট হলেন,__ 
শ্রীরাম-গেহিনী, 
জনক নন্দিনী 
সীত! সীমস্তিনী জনম হুঃধিনা । 
এ কবিতাটি ভাষা ও ছন্দের বিশ্ঠাসে অত্যন্ত সুখপাঠ/। জনমদ্বঃখিনী 
সীতার বেদনাটি কৰি অত্যন্ত সহ্ৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন--- 
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"কি বেজেছে বুকে? 
কথা নাই মুখে 
চায় চারিদিকে কেন পাগলিনী ! 
যান যথা যথ। 
কাদে তরুলতা 
কাদেরে নীরবে বনের হরিণী। 
এই কবিতাটির মধ্যে নিয়তির অলজ্ঘনীয় বিধানই প্রকাশিত হয়েছে । 
সিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসে আস নিয়তির পরিহাস ছাড়া ষে ভষ্ঞ 
কিছুই নয় তা অতি সহজেই অনুমান কর! যায়। সারদাবিরহে কৰির 
স্তরে যে বেদনা, পতি-বিরহে অশোকবনে সীতার যে বেদনা, এদের 
স্থান-কাল-পাত্রগত তারতম্য থাকলেও চরিত্রবিচারে এগুলি একই । 
বেদনার কোন শ্রেণী বিভাগ জন্তব নয়, তার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় 
তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত বেদনাই মূলে এক বেদন1। হৃদয়কে 
ক্ষতবিক্ষত আব রক্তাগ্রত করে তুলতে সমস্ত বেদনাই সক্ষম। 
অক্ষর্মাত্রিক রীতির ৮ মাত্রার পর্বেব প্রতি কবির আকর্ষণ সহজেই 
চোখে পড়ে । অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ছত্রে এর ব্যতায় ঘটেছে। 
ছন্দ-ব্যৰহারে দক্ষতা এবং সতর্কতা এ ছুয়ের সমন্বয় “সারদামঙল' কাব্যে 
তুনিরীক্ষ্য নয়। তবে স্তবকগঠনে কৰি যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন। কোন একটি রীতি আগাগোড়া অনুস্থত হয়নি । ছয় 
পঙ.ক্তির স্তবকসংখ্যাই বেশী, আর সেঞ্চলি সাজানে! হয়েছে ছুটি হুন্ব 
একটি দীর্ঘ, আবার ছুটি হুন্ঘ একটি দীর্ঘ পঙ্ক্তি দিয়ে । হুম্বপউক্তিগুলি 
একপর্ধিক এবং আট মাত্রার দীর্ঘ পঙ.ক্তির মধ্যে মাত্রাসমকতা নেই, 
৮1৬ আছে, আবার ৮৮ ম'ত্রাব দ্বিপধিক পডক্তিও আছে । তবে পঙক্তি' 
ও ভ্তভবক গঠনে কবি সবদাই ব্যতিক্রমধর্মী । পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে 
চলিতভাষায় প্রয়োগবাহুল্য যতখানি দেখ গিয়েছে, সারদামঙ্গলে ত। 
নেই। অনুমানে বাধ। নেই যে কবিপ্রতিভা আপন শক্তির সন্ধান পেয়েছে। 
কাব্যসাধনায় প্রায় তিনদশক অতিক্রান্ত । 'বন্ুবিয়োগ” রচনার, 
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কাল থেকে “সাধের আসন” রচনার দূরত্ব উনত্রিশ বছর। বাঙ্গালী 
কবিদের নিয়ে ভাবলে এ কাল পরিমাণে যথেষ্ট দীর্ঘ । কবিও বাধকো 
উপনীত হয়েছেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ অতীত। অবশিষ্ট অল্প 
কয়েকটি বছর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি বহন করে অস্তাচলেরই অভিমুখী । 
কিন্ত নীতিমান আর রুচিমান কবির কাছে প্রতিশ্রুতি? চ বড় পবিত্র 
কর্তব্য, তা সে যতই বেদনাদায়ক হোক | সেই গুিআতি-রক্ষার 
'আর্ধতম' মানসভূমিতে জন্ম “সাধের আসন, কাব্যের। এ কাব্য দীর্ঘ 
জীবনের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সাফল্য আর ব্যর্থতার নিধাস | কবিজীবনে 
বিচিত্র রাগিণীতে বন্থু বিচিত্র সঙ্গীতের অন্তরালে যে একতানটি স্থজিত 
হয়েছিল, এখানে তারই আভোগ আর আবর্তন | যে সুবলয়িত 
চিন্তার স্থাত্রপাত হয়েছিল “সঙ্গীত শতকে'র প্রথম সঙ্গীতে, তারই ভাঁব- 
কেন্দ্রে সাগ্রহ প্রত্যাবর্তন “সাধের আসন, কাব্যগ্রন্থ । 

“সাধের আসন” কাব্যরচনার ইতিহাস সর্ববিদিত, কিন্ত সববিদিত 
বহু কাহিনীর স্মৃতিচারণও প্রয়োজন হয়। কাহিনীটি কাব্যের ভূমিক। 
হিসেবে কবির দ্বারাই উপস্থাপিত । কবি বলেছেন-- 

“কোন সন্থাস্ত সীমস্তিনা মানার “সারদামজল? পাঠে জন্তষ্ট হইয়া 
চারিমাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়। একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার 
দেন। এই আসনের নাম “সাধের আসন” “সাধের আসনে" অতি সুন্দর 
সুন্দর অক্ষর বুনিয়া সারদামজগল হইতে এই শ্লোকাধ উদ্ধৃত কব; 
হইয়াছে-_- 

“হে যোগেন্দ্র! যোগ।সনে 
ঢুলুঢুলু ছ-নযনে 
বিভোর বিহ্বলমনে কাহারে ধেয়াও ?” 
প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্রোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমি 
উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া! আসি । এবং বাটিতে আসিয়া 
তিনটি শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথ 
একপ্রকার ভূলিয়। গিয়াছিলাম । এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত 
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নাই। তাহার মৃত্যার পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র খ্ডকাব্যের 
উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল “সাধের আসন? 1” 

আসনটির নাম কিন্তু 'দাধের আসন? বলে আসনের গায়ে উল্লেখিত 
"নই । উদ্ধত কবিতাংশ ছাড়া "উপহার শব্দটি এবং আসনদাত্রীর 
নামের আদ্যক্ষর “ক আসনের ওপর উল্লিখিত আছে । অতএব 
“দাধের আসন, শব ছু'টি আসন উপহারদাত্রীর মৌখিক উল্লেখের 
মধ্যেই ছিল, এ অনুমানে বাধা নেই । কৰি সেই শব্দধুগলেই কাব্যের 
নামকরণ করেছেন আর তারই মধ্যে পরলোকগতা নহিলার প্রতি 
ভার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । 

নহধি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তার পত্রী 
“কাদন্বরী' দেবীই যে কবির উল্লেখিত “সন্ত্রস্ত সীমস্তিনী” এ তথ্য 

ংল। সাহিত্যের প্রতিটি পাঠক পাঠিকার জানা আছে। ১৮৬৮ সালে 

নৰছর বয়সে এই মহিলা ঠাকুরবাড়ীতে আসেন । প্রায় ষোল 
বছর ঠাকুরপরিবারে বসবাস করার পর এই মহিলা ১৮৮৪ সালে 
আত্মহত্যা করেন। এই আত্মাহুতিকে কেন্দ্র কবে বাঙালী বিদগ্ধ সমাজে 
ঠথনি একটা সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা স্যষ্ট হয়েছিল । আজও তার সম্পূর্ণ 
নিরসন হয়েছে মনে হয় না। সান্প্রতিককালেও এ নিয়ে আলোচন৷ 
চোখে পড়ে । যাই হোক, ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য-সঙ্গীত ও অন্ঠান্য 
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্রে যে অনন্তা মহিলাটি ছিলেন, 
তিনি এই কাদপ্বরী দেবী। কৰ বিহারীলালের তিনি ছিলেন 
গুণমুন্ধ কাব্পাঠিক11১ কাদম্বরী দেবী যখন “সারদামজল” পাঠ 
করেন তখন তার বয়স আনুমানিক বিংশতি বংসর। অনুমিত হয় 
যে “সারদামঙ্গলে'র প্রকাশের পর পরই কাদস্বরী দেবী তার “সাধের 
আসন" কবিকে উপহার দেন। কিন্তু আসনের পটভূমিতে উত্থাপিত 
প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তররচনায় কবি যখন বসলেন, তার চারবছর জাগে 
আসনদাত্রী লোকাস্তরিত হয়েছেন। 

আনন্দ-বেদনার মধ্যবর্তী কোন একটি বিন্দুতে রোম্যান্টিক অন্ধু- 
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ভূতির উতদ্তব আর বিকাশ। প্রতিটি রোম্যার্টিক শিল্পকর্মে এর ছায়া 
তাই বড়বেশী করেই চোখে পড়ে । এই আনন্দ-ৰেদনার মালো- 
অন্ধকারে যাত্রা করে বিহারীলাল “সারদামঙ্গল” রচনার অধ্যায়ে 
উপনীত হয়েছিলেন। বিশ্বরহস্তের মূল ধর] পড়ে সত্যান্থভূতিতে । 
একে চিহিত করা হয়েছে “মিষ্টিক চেতনা এই অভিধাম! এক সময় 
“সারদমজলে?র ছত্রবিশেষকে আশ্রয় করে একটি সানি প্রশ্ন উত্থাপিত 
হ'ল। কিন্ত সে প্রশ্বের উত্তর-রচনা যখন সম্পূর্ণ তখন সেই 
প্রশ্নকত্রী আর নেই। ঘটনার এই ধারাটিকে চিন্তা করলে “দাধের 
আসন/কে কবি বিহারীলালের বেদনাময় অস্তরের প্রকাশ বলেই গ্রহণ 
করতে হয়। অন্য অর্থে 'সারদামঙগলের পরিশিষ্ট সাধের আসন? । 
প্রশ্নোত্তর সুত্রে উভয় কাব্যগ্রন্থ নিগুঢ় ভাবেই সম্পকিত। 

আসনদাত্রী সীমাস্তনী ষে প্রশ্ন উ্থাপন করেছিলেন তার উত্তরদান- 
প্রসঙ্গে কবি স্বীকার করলেন যে, শ্বীয় কাব্যসাধনার কেক্দ্রবিন্দুতে যে 
মানসীমূতি প্রত্িচিত, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ তার পক্ষে খুব সহজ নয়। 
অনুভূতিলোকে তার যে প্রকাশ প্রেরণাময়ীর মুভিতে, তার বাঙনিগিতি 
ছুরুঃ। আপন হদয়াসীন। দেবীকে সর্বজনগ্রাহা করে তুলতে হ'লে 
যে চিত্রণপ্রতিভার প্রয়োজন, কবি লবিনয়ে স্বীকার করলেন সে 
প্রতিভা তার নেই। কিন্তু এ কথাও বললেন-_- 

কহে সে রূপের কথা 
বসস্ভের তরুলতা ; 
সমীরণে ডেকে বলে, নির্জন কাননে ফুল। (১1২) 

বিশ্বময়ী সেই যোগেন্দ্রবালার মাধুরী আকাশের ইন্দ্রধনুতে, প্রভাতের 
উজ্জল শুকতারায়, অনস্তবিস্তুত অন্ুুরাশিতে, এমনকি প্রসন্নবদনা 
স্বামী-সোহাগিনী নারীর মুখমণ্ডলেও তা৷ গ্রকাশিত। “যা দেবী সর্বভূতেষু 
কাস্তিরপেণ সংস্থিতা” তাকে প্রণাম । (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫৫৫ ) সমগ্র বিশ্ব- 
সৌন্র্ষের স্বগয় উৎস, 'অতুযুল্লাসকরী অয়ি পরম আনন্দময়ী” তোমাকে 
বারবার নমস্কার । কিন্তু তুমি কে? তোমাকে তোমার শ্বরূপলক্ষণসহ 
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ভাষার বন্ধনে বন্দী করি, সে সাধ্য কই? প্রথম সর্গে কৰি এই বিশ্ব- 
বিমোহিনী মায়ার মাধুরী দর্শন করছেন, আর বার বার প্রশ্ন করেছেন, 
কে তুমি? 
বিহারীলাল ভাবতম্ময়তার চরম অবস্থায় এসেও আপন উপলান্ধর 
সত্যটিকে নিখাদ অবস্থায় প্রকাশ করেন । সেসত্য চিরস্তন, 
দেশকাল-পাত্র-ভেদে তার রূপান্তর নেই। কবি যখন বলেন-- 
কে তুমি, ভক্তজন 
জুড়াইতে প্রাণমন 
মনের মতন তার মুরতি-ধারিণী। (১1৭) 
তখন বুঝি যে ভারতীয় দর্শনের একটি নিগুঢ় বক্তব্য স্বপ্লতম পরিসবে 
তুলে ধরলেন কৰি। 
নিগুণ ব্রহ্ম .উপাসনার বিষয়ীভূত হতে পারেন না। উপাসনার 
জন্য তাই প্রয়োজন হয় সাকার মুঠি। উপাসনার অর্থই সগ্ডণ 
ব্রন্মধান। ভার্ঙবাঁসী এই উপাসনার ক্ষেত্রে আপন আপন অভিরুচিমত 
মৃতি কল্পনা করে নিয়েছে । (সেই বিচারে কেউ বৈষ্ণব কেউ শক্তি, 
শৈব ইতাদি। কিন্ত একথাও ভোৌলেনি যে, “এ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম 
সকল আমার এলোকেশী'__মূলত সবই এক | এই যে রূপভেদ, নাম- 
ভেদ আর উপাসনার জন্য উপচারভেদ্, এ শুধু উপাসকদের মানসিক 
সম্তবোষের জন্যই । সবই এক, তবে ভক্তের মনের মত অর্থাৎ তারই 
ভাবভক্তির সাহায্যে তনি ভগ্ন ভিন্ন রূপে উপাসনার বিষয়ীূত হবাঃ 
জন্য আকারত হন। 
বহারীলাল বিশ্বময়া সারদাকে দেখলেন সীমিত পারিবারিক 
গণ্ডার নধ্যে, অলীম ন্বেহ-প্রেম-প্রীতির প্রতিমুতি “জননী, পিতা, 
নান্দনী, রমণা আর মিতা"র মধ্যে । আবার তাকেই অনুভব করলেন 
“কোটি কোটি স্থধতারারঃ মধ্যে, 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর' তৃণেরও মধ্যে। 
এই বিপরীত কোটিতে ধার মহিম। প্রকাশিত তার বন্দনায় কাব 
বললেন-__ 
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চাহি এ সৌন্দর্য পানে, 
কি যেন উদয় প্রাণে ! 
কে যেন কতই রূপে একা লীল। খেলা করে । (১1১১) 
আবার স্থষ্টির ছুংখবেদনা, ধ্বংস প্রলয়ের দিকেও কবির দৃষ্টি পতিত 
হয়। বলেন-_ 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ধেয়েছে মরণ | 
আপনি স্ময় হ'লে 
সুধ্্য চলে অস্তাচলে, 
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন । (১১৩) 
নষ্ট স্থিতি আর বিলয়ে বিধৃত এই জড় ও চেতন জগতের স্বরূপটি 
কৰি যেন একদৃষ্টিতে দেখেন । দেখেন-_ 
বিশ্বের প্রকৃতি এই 
একেবারে লয় নেই ; 
এক যায়, আর আসে 
তরুণ সৌন্দর্যে ভাসে । (১৫) 
এক এক সময় কবি যেন এক একটি সমস্যার মুখোমুখি । বলেন-_ 
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে, অনুভবে আসেনা, 
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না। (১1১৫) 
তেমনি এ বিশ্ব থেকে 
কাস্তিখানি দূরে রেখে, 
চাও, বিশ্ব পানে চাও 
কিছু কি দেখিতে পাও? (১1১৬) 
না, তা সম্ভব নয়। কায়া-কান্তি অবিচ্ছেদ্য । একটি বর্জন করে 
অন্যটিকে গ্রহণ করা জন্তব নয়। সমগ্র সৌরজগতকে যদি 
বলি ফায়া, তার কান্তি এই আলো ৷ বিশ্ববকাশিনী আলোর স্পর্শ 
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যদি মুছে যায়, সমগ্র বিশ্বসংসার অতল অন্ধকারের মধ্যে চিরকালের 
জন্যই নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সেঅবস্থা কবির পক্ষে অকল্পনীয়। 
তাই কবি ভীত স্বরে প্রার্থনা জানান__ ' 
কোথা? কোথা 1 কোথা তুমি বিশ্ববিকাশিনী ? 
এস মা! ঘোরান্ধকারে তিষিতে পারিনি । 
তুমিই বিশ্বের আলো? তুমি বিশ্বরূপিনী। (১1১৬) 
বিশ্বমাতার মৃতি বিশ্বমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত । সেখানে চলেছে “নিত্য 
মহোৎসব।' তিনি নয়ন-লোভন বিশ্বেশ্বরী মৃতিতে সদ! প্রকাশমান। 
তবু তার স্বরূপ উদঘাটন করা সম্তব নয়। কবি .বলেন,__ 
কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী ! 
দাড়ায়েছ আলে! করি? 
সদাই সম্মুখে দেখি তবু তোরে চিনি না। 
যখন য। আসে মনে 
ডাকি সেই সম্বোধনে ; 

ম! ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না। (১1১৭) 
মাতৃম্বরূপের ব্যাখ্যা যে ধর্নগ্স্থে বা দর্শন-উপনিষদে পুরে। ধর! দেয়নি 
এ বিষয়ে কবি নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি বলেন-_ 

বাইবেল কোরান বেদ, 

মেটেন। মনের খেদ, 

দর্শন শাস্ত্রের গাদা, 

কেবল বাড়ায় ধাদ1। (১২৭) 
মাতৃম্বরূপ উপলব্ধির বস্তু এবং সে উপলব্ধি মাতার আশিসসাপেক্ষ | 
তাই কৰির শেষ অনুরোধ, “আপন রহস্ত মাতঃ! আপনি খুলিয়। 
দাও।” (১1২৯) 

এই বিশ্বরূপের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে কৰি অনুভব করেন 

তিনি মহাপ্রলয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। পরিদৃশ্তমান জগত মুহুর্তের 
মধ্যেই বিলুপ্ত, কবি ভীত সন্ত্স্ত। কাতর হয়ে প্রার্থন। জানালেন- 
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হও অবোধের প্রতি 
প্রসন্ন। প্রকৃতি সতী ! 
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাবনা। 
ন। বুঝিয়া থাক। ভাল, 
বুঝিলেই নেবে আলো, 
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলে কভু ধাবন।। (১1২১) 
কৃঙ্খের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অজুরণনৈর কাতর প্রার্থনা মন পড়ে। 
অদৃষ্টপূর্বং হাষিতোহস্মি দৃষ্ট ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো! মে। 
তদেৰ মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ (১১৪৫) 

কবিও জগন্মাতার বিশ্বব্যাপ্ত ভয়ংকরী রূপ দর্শন করে ব্যধিত। আর 
সে রূপের দর্শনকামন। তার নেই। যিনি রহস্যময়ী, তিনি তাঁর সেই 
অনাদি অনন্ত রহস্তময়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন। ধএ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই 
সব। কবির মিষ্টিক অনুভূতি সত্যোপলব্ধির আলোকময় তীর্থে 
উপনীত হয়, বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন-__ 

রহস্ত বিশ্বের প্রাণ, 

রহস্যই ক্ফৃতিমান, 

রহস্তে বিরাজমান ভব | 

ভাই বন্ধু কেবা কার, 

রহস্তেই আপনার ! 

প্রেম, স্নেহ. সত, দারা, 

বায়ু, বহি, স্ুধ্য, তারা, 

সকলি রহস্যময়, 

এ ব্রহ্মাণ্ডে বহস্তই সব । (১ ২২) 
শুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে কোন দিধা থাকে না। সে জ্ঞানের অধিকারী 
বিশ্বরহস্তের তলদেশ পর্ধস্ত নিবাধ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, বলা যায় 
বিশ্বরহস্ত তাদের কাজিমাহীন মনোমুকুরে আপন ম্বরূপে প্রতিবিস্থিত 
হয়। 
২০৯ 
ৰিহারীলাল---১৪ 


কবি বলেন-_ 
রহস্ত মাধুরীমালা, . 
রহস্ত, রূপের ডালা, 
রহস্ত, স্বপনবালা 
খেলা করে মাথার ভিতরে, 
চন্দ্রবিশ্ব স্বচ্ছ সরোবরে । (১২৪) 
ধাদের মনোমুকুর “ন্বচ্ছ সরোবরের, মত, তাদের কাছে বিশ্বরহন্থের 
স্ত্রসন্ধান বিলম্বিত হয় ন1। যারা স্থত্রসন্ধানী নন, জ্ঞানমার্গের 
পথিক নন, ভার! এই বিশ্ববিমোহিনী দেবীকে “মায়া নামেই অভিহিত 
করেন। এই মায়া ভ্রান্তি বা অবিগ্ভার সমার্থক নয়, বরং রহস্ত শব্ের 
সমগোত্রীয়। কবিও একে মায়াদেবী বলেই সম্বোধন করেন আর 
কে তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন তার বর্ণনায় বলেন-__ 
কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে । 
যোগীরা দেখেছে তাবে যোগের সাধনে । (২৪) 
ধারা এই অনন্ত সৌন্দর্যের দেবীকে অন্বীকার করতে চায় করুক বা 
“মায়া” নামে অভিহিত করে সবকিছুকে দৃষ্টি বিভ্রম বলে প্রচার করতে 
চায় করুক। কবির কিন্ত দুঢ় বিশ্বাস, এই মায়া “নানবের সকলেরি 
আস্তরিক অতি আদরিণী' । কবি প্রথম সর্গের উপসংহারে তাই 
ঘোবণ। করেন-_ 
গ্রতাক্ষে বিরাজমান, 
সর্বভূতে অধিষ্ঠান, 
তুমি ধশ্বময়া কা।স্ত, দীপ্ত অনুপম, 
কাবর যোগার ধ্যান 
ভোল। প্রেমিকের প্রাণ, 
মানবমননের তুমি উদার সুষমা । (১৩০) 
দ্বিতীয় সর্গের “গোধূলি” আর “নিশীথে' কবিতা ছু'টিতে শৈশব- 
স্মৃতিরোমন্থন লক্ষণীয়। সেই ন্ুতিচারণের মধ্যে এসেছে প্রকৃতির 
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রূপবর্ণন। স্মৃতিচারণের সার্থক পটভূমি হিনাবে। এ স্মৃতিচারণের কেন্দ্র- 
বিন্দুতে কবির মাতৃমুতি স্থাপিত। অতি শৈশবেই মাতৃহার বিহারী- 
লাল অন্তরের মধ্যে অনিবাণ ক্ষোভ পোষণ করে চলেছেন---“পড়েও 
পড়ে না! মনে, জীবনের কি অন্ুধ।” সেই অবিস্মরণীয় মাতৃস্থৃতি 
কবিকে বার বার ব্যাকুল করে, কৰি উন্মনা হয়ে উঠেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই তার বিশ্বাসনিষ্ঠ কণে শুনি__ 
তোমার কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায় 
তরজে জীবনতরণ সুখে চলে যায়, 
শুধু তোমারি কৃপায়। (২১০) 
তিনি যে চারবছর বয়সে মাকে হারিয়েছিলেন একথ! কিছুতেই ভূলতে 
পারেন না। অশ্রুকুদ্ধ কে অভিমানভরে প্রশ্ন করেন-__ 
চারি বছরের ছেলে 
কেন ফেলে স্বর্গে গেলে? 
আমি অতি শিশু-মতি চিনিতে পারিনি গো ! 
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পুজিনি গে! 1 (২১১) 
কবিওলপনায় মাতৃদেবী এখন প্রত্যাবৃন্ত । এবার মনের সাধ 
[মটিয়ে তার গুজে! করবেন কৰি । ভার কামনা. 
দাড়াও চগণে ধরি, 
ধপাণভোরে পুজা করি 
স্থণীতল অশ্রু জলে ধুয়াইব আচরণ । (২1১৩) 
কন্ত কবির কল্পনায় শুধু থাকলেই চলবে ন1। তাকে যে ঘরে 
এজে ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়, কাঁবপত্তীকে আশাবাদ করে যেতে 
হয়; এবানকার অশ্রুসঙ্ল ছতগু'ল পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। 
ঝাখ মাকে প্রশ্ন করেন 
কোথায় যাইবে বল? 
হিমেল বাতাস কিগে। ভাল লাগিছে ন। গার ? 
ঘরে কি মা যাইবে না, 
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ছেলে মেয়ে দেখিৰে না? 
পাবে নাকি বধূ তব-প্রণাম করিতে পায়? (২1১৪) 
স্বপ্রমধুর রাত্রি প্রভাত হ'ল। পুবদিগন্তে উষার আগমনবার্তা 
ঘোধিত। পুথিবী অরুণরাগে রঞ্জিত । মনোলীনা মাতার কাছে কবির 
প্রশ্ন বলগে। বল বল কা'র তুমি করুণ? 
বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবজীবনের মধ্যে ষে নিবিড় যোগস্থত্রটি আছে' 
কবি তাকে বার বার অন্গভব করেছেন। দিতীয় অর্গের সুত্রপাতেই 
কৰি বলেছেন-_ 
সুশান্ত গোধূলি বেল।! 
ননীর পুতুলগুলি ভূলিয়াছে খেল। দেল।। 
চেয়ে চেয়ে কুতৃহলে 
স্বর্য যায় অস্তাচলে,__ 
কেমন প্রশান্ত মৃতি কোথায় চলিয়া গেল! 
এরপরই বলেছেন-_ 
চিবুক ধরিয়ে মা'র 
শুধাইছে বারেবার 
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না! 
দিগন্তের কালে। গায় 
মেঘ চলে পায় পায়, 
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে ন1! 
বিহারীলালের অন্তর্জগতে মানবজীবন-সম্পৃক্ত প্রকৃতির রূপটি তার 
কাব্যরচনীর প্রথম যুগ থেকেই দেখা গেছে। প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যান্- 
ভূতির সহায়ক নয়, কবির দৃষ্টিতে প্রকাত আর মানবজীবন এক বৃত্তে 
ছুটি ফুল। অবিচ্ছেগ্ঠ তাদেন সম্পর্ক । এই অনুভূতিটিকে রূপ দিতে 
গিয়ে ছোটখাট প্রযুক্তিগত ক্রুটি অবশ্যই ঘটেছে এবং তার ফলে এই 
সব বহুমূল্য ভাৰ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বছলাংশে ব্যর্থ হয়। 
ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত মহোদয়ের এ মত স্বীকার্ধ। 
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প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালার বর্ণন1 দিয়ে রচিত তৃতীয় সর্গ। প্রভাত 
কবিতাটির প্রকৃতির বূপবর্ণনায় কবির মৌলিকতা লক্ষণীয় । 
সহষ কেতকীকুঞ্জ, 
প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ, 
সোনার কদশ্ব সব রসে রোমাঞ্চিত কায 
উল্লাসে মাঠের কোলে 
তৃণের তরঙ্গ দোলে, 
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায় (প্রভাত-৪) 
এই প্রফুল্ল প্রকৃতির উদার পটভূমিতে যোগেন্দ্রবালার আবির্ভাব 
প্রত্যক্ষ করছেন কবি। তার আবির্ভাবে শুধু কবিই নন, সমগ্র পৃথিবী 
হর্ষোৎফুল্ল। অপুর কেশবাস মার অপুর দেহনুষম এই ত্রিদিবরাপীর। 
তার কটাক্ষেই পৃথিবীতে দয়া, করুণা, ন্রেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্বিগুলির 
উদ্তব হয়েছে ষেন। প্রকৃতিদেবী তার পদসেবায় নিরত। কবিরও 
প্রার্থনা 
আমিও এনেছি বালা', 
প্রেমের প্রফুল্ল মালা, 
সৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায় ; 
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায় ! 
( যোগেন্দ্রবাল।-৯) 
“দিগন্ত জলাট পটে সাধের নন্দনবন' আছে । সেই বনের বর্ণন। 
দিয়ে চতুর্থ সর্গ শুরু। দেবতা-বাঞ্ছিত নন্দনৰনের সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কন 
করার পর কবির দৃষ্টি পতিত হয়েছে নিদ্ট্িতা কবিপ্রিয়ার ওপব। 
কবির মনে হয়-- কি ফুল রয়েছে ফুটে 
কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন! 
রী সী না চি 
মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন | 
নিমীলিত নেত্র ছুটি যেন ধ্যানে নিমগন ! (৪1৬) 
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কবি তাকে আহ্বান করেন-_ 


উঠ, প্রেয়সী আমার-_ 
উঠ, প্রেয়সী আমার ! 
জীবন-জুড়ান ধন, হাদি ফুলহার ! 
উঠ, প্রেয়সী আমার । (৪।৯) 
কবি অকপটে স্বীকার করেন-_- 
তোমার পবিত্র কায়া, 
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া, 
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই। 
ভালবামি নারী-নরে, 
ভালবাসি চরাচরে, 
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই ! 
প্রেয়মী আমার ! 
নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সপী আমার ! (২1১১) 
কিন্ত মুহূর্তেব মধ্যেই প্রিয়ার পাখিব রূপের আধারে বিশ্বজননীব কপ- 
দর্শন করেন কবি। প্রিয়ার স্তবগান রচিত হয়__ 
উদ্দার লাবণ্যে তব 
ভরিয়। রয়েছে ভব ; 
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি, 
হৃদপদ্মে সরম্ঘতী ; 
ন্লেহ প্রেম তক্তি ভাবে দেখি অনিবার ! 
প্রেয়সী আমার ! 
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার ! (81১২) 
হাদয়ের প্রেমময়তা ঘে এই প্রেয়সীরই দান, তাতে কবি 
নি£সন্দেত। সেই প্রেমময় অগ্রনলিপ্ত চোখে বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে 
লাব্যময়ী আর এ সব কিছুর সমবায়ে কবির অন্তরে সারম্বত প্রেরণার 
উদ্ভব। কবির রূপমোহ কল্যাণধর্মী এবং তা রূপাতীতের দিকেই কৰির 


১১৪ 


দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। আবার কবিমানসীকে আশ্রয় করে যে রূপ- 
মুগ্ধতা তাই পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বপ্রকৃতিতে ; পাহাড় পর্বত, নদনদী, বৃক্ষলত। 
সব কিছুই অপূর্ব সৌন্দর্যে কবির মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 
আবার এই ছুই চেতনার সঙ্গে সারস্বতচেতন। মিশ্রিত হয়, কিন্ত তারও 
প্রত্যাবর্তন ঘটে কবিপ্রেয়সীতে। কেন্দ্রবিন্দুতে তিনিই। তাকেই 
অবলম্বন করে প্রেম, প্রকৃতি-প্রীতি আর সারম্বত চেতনা । এ কথা 
“সারদামজল” কাব্য পাঠের সময় আলোচিত হয়েছে, এখানে যে 
ছত্রগাল উদ্ধত হয়েছে, তার মধ্যেও সেই এক অতীব্দ্রিয় চেতন। 
প্রকাশিত। 
দেহের আধারে দেহভোগের কামনা-বিরহিত শাস্তি আর তৃপ্তি- 
সন্ধানী কবির যূলধন প্রেম। এই প্রেমময় ইদয় নিয়ে কবি নিদ্রিত 
প্রড় মুখে যেসৌন্দর্য আর পবিত্রতা দর্শন করেন তা দেবছুর্ণভ। 
কৰি বলেন,__ 
ত্রিলোক-সৌন্দর্ষ সেই, প্রিয়।! তোর প্রিয়মুখ, 
হাদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুহূর্লভ সুখ! 
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ ! দেখনি? 
মহাস্থুথে মহীয়সী আমাদের অবনী। (813১8) 
এই প্রেমের সাধনাই অমরত্বের সাধনা । “প্রেমের আনন্দধামে 
মরণের ভয় নাই, এতো। মহাসত্য । কবি সেই সত্যের উপলব্ধিতে 
স্প্রৃতিষ্ঠিত। ভোল। মহেশ্বরের প্রেম, যোগিনী রাধিকার কৃষ্*-প্রেম 
আর কৃষ্ণের আপন হলাদিনী শক্তি রাধাপ্রেম, সব কথা কবির মনে 
পড়ে। কিন্ত দেবদেবীর প্রেমল।ল। চিন্তায় কবির তৃপ্তি নেই। তার 
তৃপ্তি আর শাস্তির নিকেতন আপন হৃদয়, যেখানে যোগেন্দ্রবালার 
অধিষ্ঠান শাশ্বত । সেই শাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের কামনা ঘোষিত 
এই সর্গের শেষ ছত্রগুলিতে,_ 
নান! কথ! ওঠে মনে ? 
যাব না নন্দনবনে, 
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যাই আমি ফিরে যাই সে কমল-কাননে, 
দেখিগে যোগেক্দ্রবাল! যোগ-ভোল। নয়নে । (২৫) 
আসনদাত্রী কাদম্বরী দেবীর কাছে উত্তরদানে প্রতিশ্রুত কবি 
প্রথমে তিনটি মাত্র শ্লোক রচনা! করেন। পরে কাদম্বরী দেবী 
লোকাস্তরিত হ'লে উত্তরচনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবেই অনুভব 
করে সম্পূর্ণ সাধের আসন' কাব্য রচিত হয়। প্রকাশিত হয় কবির 
মৃত্যুর পরে। এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে কবির দ্বিতীয় পত্ৰীর নামও 
ছিল কাদশ্বরী দেবী। কৰি ভাবনিমগ্ন অবস্থায় সারদার মধ্যেই ছুই 
কাদম্বরীকে দেখেন ; প্রেম, প্রীতি ও ভক্তির পবিত্র সঙ্গম স্যজ্িত হয় 
কবির হাদয়ের মধ্যে। আপন পত্বীর'জন্ত প্রেম, কাদম্বরী দেবীর জন্য 
প্লীতি আর কবিমানসী সারদার জন্ত ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে এই 
আত্মভোল। কবির কাবাকুন্ুম প্রস্ষুটিত। কবিস্ব্ূপের এই পরিচয় 
লাভের মধ্যেই ভার কৰিকৃতির সার্থক রসাস্বাদন নির্ভরশীল । 
পঞ্চম সর্গে যোগেন্দ্রবালার সন্ধানে অমরাবতীর পথে কবির যাত্রা । 
বহুদূর থেকে বিচিত্র শোভার আকর অমরাবতীকে দেখেন কবি,__ 


দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী 1 
মহান বিচিত্র মৃঠি, কি উদার জ্যোতিম্মতী ! 
অতিশুভ্র মেঘ-মাঝে 
সোনার কিরণে রাজে, 
সহজ ধারায় যেন বহে শর্ণ-শোতম্বতী। (৫1১) 
অপাধিৰ সৌন্বর্ষের লীলাভূমি এই নন্দনকাননেই প্রবেশ করেছেন 
দেবী সারদা + গিয়েছেন স্বর্গবাসিনী দেবীগণের আরাধনার জন্যে-_ 
এই পথ দিয়া বুঝি সে মুধাংশুময়ীগণে 
পুজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে 1 (৫16) 
নন্দনকাননে নিবদ্ধদৃষ্টি কৰি শুধু সেই দেববাঞ্থিত সৌন্দর্য- 
লোকের রূপরাশিই দর্শন করেন না, ওখানে যাদের বসতি তাদেরও 
দেখেন তিনি। কিন্তু সে নন্দনকাননে কবির প্রবেশ নিষেধ। দূর থেকে 
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স্বগরকগ্যাদের বিচিত্র দেবারাধন। লক্ষ্য রেনআর মনে মনে প্রশ্ন করেন-_ 
কে তোর! স্বর্গের মেয়ে, 
জ্যোতস্না-সলিলে নেয়ে, 
কিরণ-বসন পরি আলু করি কাল চুল, 
নক্ষত্রের শিব গড়ি, 
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি, 
অঞ্জলি পুরিয়! দিস প্রফুল্ল মন্দার ফুল ? (৫1১৪) 
এর পরেই “মন চল নিজ নিকেতনে? । চিন্তার দিক্‌ পরিবর্তন । 'থাকে। 
স্বর্গ হাস্যমুখে' কবির প্রত্যাবর্তন ঘটল তার আপন হৃদয়ে, যেখানে 
সারদার ভাবমূঠি চিরপ্রতিষ্টিত। কবি বলেন__ ৰ 
যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল-কারুনে ; 
দেখিগে যোগেন্দ্রবাল! যোগ-ভোল। নয়নে ! (৫1১৬) 
লোকাস্তরিতা কাদম্বরী দেবীর চিন্তাই যে কবির কাব্য পরিকল্পনার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তার 
সেই পরলোকগমন চিন্তাতেই কবির মনে অমরাবতীর চিত্র জাগ্রত 
হয়েছে, কিন্তু কৰির পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা জীবিতাবস্থায় সম্ভব 
নয়। কৰি তাই প্রত্যাবৃন্ত হন আপনার মনোজগতে । সেখানে সারদার 
ভাবরূপে নিজের চিস্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেই কবির তৃপ্তি । 
পরবর্তা ষষ্ঠ সর্গের নাম “কে তুমি । উদয়াচলে উধার আবির্ভাব 
দর্শন করে পরিতৃপ্ত কবির সানন্দ স্বীকৃতি-_- 
উদয় অচল হতে 
আপনার গুহপথে 
আসে বুঝি উষারাণী-__ 
কি মধুর মুখখানি | 
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়নে। (৬1১) 
কিন্ত পরক্ষণেই কবির সংশয় । ইনি কি উদয়াচল-বাসিনী উধা, নাকি 
“মত্যের নির্মল দিবা জীব-লীল। অবসানে' কোন “পিতিব্রতা সতী, 
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উদয়াচল উল্ভতাসিত করে আবিভূতি।! অদূর অতীতে সেই মত্যবাদিনী 
রমণীর প্রসঙ্গ কবিকে বেদনায় অভিভূত করে। সে অনুভূতির অলঙ্কত 
অথচ হৃদয়স্পর্শী প্রকাশ ঘটে অল্প ক'টি ছত্রে-_ 
অকারণ কি কারণ 
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন ! 
এই যেকি স্বপ্ন দেখে 
চমকিয়। ঘুম থেকে 
উঠিলাম-_ 
ভাবিলাম-_ 
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না? (৬৩) 
অভিমানিনীর আত্মাছুতির স্মৃতি বিহারীলালকে উদ্বেল করে। 
যে রমণী একদিন ন্সেহে, প্রেমে আর ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিজ্- 
নাথ আর বিহারীলালকে একক্থত্রে বন্দী করেছিলেন, ধার অন্ুপ্রেরণ। 
ছিল এই তিন বাক্তির প্রতিভাবিকাশে অপরিমেয় সহায়ক, জোড়া- 
সাকে। ঠাকুর পরিবারের সেই 'ভ্রীময়ী প্রাণময়ী ও কল্যাণময়া নারী'র 
জন্য বেদনাবিহবল কবির আত্মপ্রকাশ এই কাব্যে ।৩ 
লোকান্তরিতা সেই কন্যার জ্যোতির্সফী মুত্তির ধানে নিমগ্র কৰি 
বলেন__ 
এস, এস, শুভাননা, 
কুম্গল-দরশন।! 
কাহার স্থকনা। তুমি, কার শুভ ঘরণী ? 
কি খেদে মানিনী সতী, 
ত্যজেছ প্রাণের পতি ? 
এসেছ অমরপুরে কাদাইয়া ধরণী ? (৬.৪) 
কবি ভক্তিমতী কাদশ্বরী দেবীর মত্যজীবনের সমমগ্সিতা ম্মরগ 
করেন। মনে হয় সেই সহানুভূতির আকর্ষণেই ন্বর্গবাসিনীর চোখেও 
দেখ। দেয় অশ্রুবিন্দু। কৰি প্রশ্ব করেন__ 
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কেন পতিত্রতা মেয়ে, 
আমারও পানে চেয়ে 
করুণা-নয়নে তব ভরিয়া! আসিল জল? 
আহা, সম সখী ছৃখী, 
অকলঙ্ক শশিমুখী! 
ত্যজেছ মানবী কায়া, 
ত্যজনি মানব-মায়া ! 
তোমাদেরি আশীবাদে বেঁচে আছে ভূমগ্ডল | (৬1৫) 
“মানবী কায়া” ত্যাগ করেও “মানবী মায়া” ত্যাগ করতে পারেননি 
তিনি । প্রকৃতপক্ষে, কবির কাছে সেখানেই অনেক শাস্তি আর সাম্ত্বন!। 
পর্ছুঃখকাতর এই অভিমানিনীর চোখে কবির জনা ছু'্ফোটা জল, বহন 
করে আনে অসীম তৃপ্তি। কবি বলেন 'তব অশ্রুকণাটকু অমুত অধিক 
ধন'। এককালে এই কাদন্বরী দেব)ই যে বিহারীলালের শ্রদ্ধাশীল। কাব্য- 
পাঠিকা ছিলেন; কাব্যরসাম্বাদানের শক্তিও যে ভার ছিল অপরিসীম,সে 
চিন্ত। এখন কবিকে উন্মনা করে। কি ঘোষণ। করেন, সহদয়ঙগদয়সংবেষ্ঠ 
কাব্যের আম্বাদন কারোর পক্ষেই আজ আর বোধ হয় সম্ভব নয়। আজ 
যে পূর্বের সে অনুকুল আনন্দময় পরিবেশ নেই, কৰি তা বিস্মৃত 
নম-_ 
পদে পদে বাধা পাই, 
তবু ন্নেহে ধেয়ে যাই; 
আপনার ভাব ভুলে 
কহি আমি প্রাণ খুলে 
মধুর উজ্জপ ভাষা, 
পরিপূর্ণ ভালবাস!। 
বুঝি কি কিম্ভূত ঠ্যাকে 
মুখ-পানে চেয়ে দ্যাখে, 
সদয় হৃদয় ধীর হয়ে শোনে না: 
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বুবিতেও পারে না; 
কোন কথা৷ কহে না। (৬৯) 
এত গেল কবির কথ|। ঠাকুর পরিবারের ? 
আজি মা অভাবে তৰ 
ধরাধাম নিরুৎসব ; 
শ্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই; 
বাছার। শোকের ভরে 
কি যে হাহাকার করে, 
কল্পন। করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই ! (৬1১১) 
এ সংসারে বাস করাই আজ অর্থহীন কৰির কাছে-_ 
আর--কি করি হেথায়! 
একটুও বে সুখে সুখী, 
একটুও যে ছুখে দুখী, 
অমরের অমরায় ওই যে চলিয়া যায় ! 
কি করি হেথায়! (৬১৬) 
কিন্ত ওইটিই পতিত্রত৷ রমণীর যোগ্যস্থান, সেখানেই তার যাওয়। 
উচিত। কৰি তাই বলেন-__ 
থাক্‌ পৃথিবীর কথা; 
যাও তুমি পতিব্রতা৷ ! 
সতীর! যে লোকে যায় 
পদ্মফুল ফোটে তায়, (৬।১২) 
তাকে আবাহন জানানোর জগ্ত অমরাবতী আজ যেন উন্মুখ 
ওই শুন, ওই শুন, 
আঘোষে তোমার গুণ, 
পুরমাঝে উঠিয়াছে কি মধুর বাজন। ! 
শছ্খধের মঙ্গলধবনি, আগমনী-গাহনা। (৬১৪) 
সমন্বয়ধর্মী কবিমন একসময় এই পরলোকগতা৷ রমণীকে দেবী সারদার 
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সঙ্গে এক্যন্ত্রে আবদ্ধ করে নেন আর এই চিন্তাই শেষ পর্বস্ত কবিকে 
সাস্তবনা দেয়। কবি বলেন-- 

অয্নি-অয় সরশ্বতী ! 

তব পাদপদ্ে মতি 

শির্ষলা অচল হয়ে থাকে যেন চিরদিন ! 

সেই বিজয়ার দিনে 

বাজায়ে প্রাণের বীণে, 

ভরি ভরি ছু'নয়ন 

তোর এই শুভানন 

দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন ! (৬২৩) 
বহির্গোক থেকে অন্তর্পোকে এই প্রত্যাবর্তন বারে বারে ঘটেছে। 
কবিমনের তৃপ্তি যে বহির্লোকে নেই, এত স্বাভাবিক কথা। কৰি 
তাই বারে বারে ফিরে আসেন স্ব জগতে । সেখানে তিনি একচ্ছত্র 
সম্রাট, সেখানে তার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি 
নেই কারোর। 
সপ্তম সর্গের নাম "মায়া" । এখানেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । 

মর্তমানবী মত্যকায়া পরিত্যাগ করে আজ অমরানিবাসী। কবির 
বাসনা মতের সেই 'শশাংক শ্যামিকা' শ্বর্গে কীভাবে “আছেন “মনে 
মনে ভাবি তাই দেখে শুনে চলে যাই”। কিন্ত অমরার দ্বারবতী” 
কোমধেন্থ কপিলা” কবির প্রবেশপথ রুদ্ধ করে অ!ছে। কবির সেখানে 
প্রবেশ নিষেধ। দিশিষ্টের হোমধেন্ু নন্দিনী'কে কেন্দ্র করে রাজা 
দিলীপের পৌরাণিক কাহিনীটি কবির স্মৃতিপথে উদিত হয়। 
অমরাব্তীর আকর্ষণ তীব্র, কিন্তু প্রবেশপথে কপিলাহ্ষ্ট বাধ তীব্রতর । 
স্র্গের দেবতাদের পক্ষপাতিত্বের দিকে কটাক্ষ করেন কবি, 
বলেন-_- 

দেবতা দেখিতে ভাল, 

তাই তোর লাগে ভাল। 
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মায়া-হঞ্ধ পানে তোর, 
তারাও নেশায়, ভোর, 
যেজন যেমন, বিধি তেমনি মিলায়। (৭২৫) 
শেষে বলিষ্ঠ কঠে কৰে আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা! করেন-_-: 
আজি এ জন্মের মত 
ছাড়িলাম পদ্ম-পথ। 
সীম। মাড়াবো না আর 
কুৃহকিনী কপিলার। (9২৭) 
মর্তাসম্বন্ধ ছিন্ন করে-_- 
পারিজাও পুষ্পরথে 
আজি এই পদ্ম-পথে 
সত, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না। (৭1৩০) 
আর এদিকে-- এখনে সে মুখখানি 
হেরিতে 'মাকুল প্রাণী, 
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তার সনে, 
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে । (৭1৩১) 
এর একমাত্র সমাধান পাওয়া! গেল কবির অন্তলেণকেই। আত্মবিভোর 
কবির গভীর আত্মমগ্রতায় তার সনাধান। কৰি তাই বলেন-_- 
চলিলাম ধোল। প্রাণে সে কমল কাননে, 
দেখিগে যোগেন্দ্রবাল। যোগ-ভোল। নয়নে | (৩৩) 
আসনদাত্রী দেবার রূপত্রয়ী--শশিকলা, স্থির সৌদামিনী আর বীণ। 
বণিত হয়েছে অষ্টম সর্গে। এ সবই নিখিল সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপ 
মাত্র । বিশ্বে একই সৌন্দর্ধলক্ষমার বহু বিচিত্র প্রকাশ, অথবা! বল! যায় 
বহিবিশ্বে যে বিচিত্র সৌন্দধের বহুমুখী প্রকাশ কবির অন্তর্জগতে 
তারই একক মুত প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের “চিত্রা কাব্যের বক্তব্য যেন 
ভিন্ন আধারে । "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিনী” 
আর “অন্তরমাঝে তুমি শুধু এক। একাকী তুমি অন্তর বাঁসিনী* । 
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সৌদামিনী সদাচথ্ল। কলায় কগায় হাস বৃদ্ধির মধো তার 
সেই চাঞ্চল্য আর পরিব্তনশ্ীলতা। তার অনিন্দ্যরূপরাশি সে নিজেকে 
দর্শন করে আর পরিতৃপ্ত হয়। সেই সৌন্দর্ষের ভাণ্ডার অপরের কাছে 
গুপ্তই থাকে-_- 
আপনার রূপরাশি 
দ্যাখে মেয়ে হাসি হাসি, 
আনণনে লোচনে আহ আনন্দ ধরে ন।, 
দিয়েছে তাহারে বিধি 
কি যেন নূতন নিধি, 
ঘাখে স্থথে আখি ভরি, দেখাতে চাহে না। (৮৫) 
এই রূপরাশি চর্সচক্ষ-গ্রাহ্া নয়, মনশ্চক্ষু রাই উপভোগ্য | কৰি 
:সই পথেরই পথখিক-_- 
স্থির-সৌদামিনী কভু পড়েনি নয়নে, 
আমি দেখেছি স্বপনে । (৮৬) 
প্রথমে চক্ষুগ্রাা, দ্বিতীয়ে মনোগ্রাহ্া, আর সবশেষে শ্রুতিগ্রাহ্য 
শীন্দর্ষের বর্ণনা করেন কবি। সে শ্তগ্রাহ্ মাধুর্য সক্গাতের মতই 
সমীরণের মর্মরধবনিতে, মেঘের মৃদ্ঙ্গ গর্জন আর বর্ষণমুখর নিশীখিনীর 
নুপুরনিকণে শ্রুত হয়। 
সৌন্দর্ধের অনুভুতি মানসিক শক্তিসম্তুত, কিন্তু বস্তৃপ্বরূপের সংস্পর্শে 
«সেই এই অনুভতি জাগ্রত হয়। অষ্টম সংগর্ণ এই বক্তব্যই নানাভাবে 
গুকাশিত ! সৌন্দ্ষের প্রকারভেদটিও কবিমনে ষে ভাবে ধর! দিয়েছে 
তার ইঙ্গিত কবিতা] তিনটির নামকরণের মধ্যেই আছে। যে সৌন্দর্য 
দৃষ্টিনির্ভর ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীগ-_ভাসি ভাসি চলে যায়” তাকে 
হ্বাসবৃদ্ধির স্বভাবযুক্ত শশিকনার সঙ্গেই তুলন। করেছেন। কিন্তু 
সৌন্মধভিত্বিক যে অসীমানুভৃতি অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত তা চক্ষুগ্রাহ্থ 
নয়, তার পরিবর্তনশীসতা। নাই। তাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন, 
স্থর-সৌদামিনশ কতু পড়েনি নয়নে, আমি দেখেছি স্বপনে ৮ শ্রুতি- 
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নির্ভর সৌন্দর্যের দিকটি “বীণা” নামকরণের মধ্যে উদাহত। গীতপ্রিয় 
কবির কাছে সে সৌন্দর্য অনাহত ধ্বনির মত চির-প্রবহমাণ এবং চির- 
আম্বান্চ। তিনি বলেন_ .. 
কিবা! নিশ! দিনমান, 
প্রাণে লেগে আছে তান, 
স্ুম্বপ্র-সংগীতময়ী স্বরগের কাহিনী । 
মধুর মধুর চির-পুপিমা যামিনী ! (৮১১) 

“কিম্নর গীতি? শীর্ষক সমান্তিসঙ্গীতেও সেই বক্তব্য । স্বপনরূপিনী 
সেই মায়াময়ীর সৌন্দর্য বিশ্বের অণুতে পরমাণ,তে বিধৃত! ভার 
রসাম্বাদন বহিরিন্দ্িয়গ্রাহ্য যতখানি, অস্তরেক্দ্িয়গ্রাহ্হ তার চাইতে 
অনেক বেশী। কৰি তাই এ পবিত্র রমণীর তিনটি রূপ ধ্যান করেন 
আপন স্তরে ৷ 

“আসনদাত্রী দেবী, শীর্ষক নবম সর্গে কাদশ্বরী দেবীর স্মৃতিচারণ 
কাদন্বরী দেবীর জীবনচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অংকিত হয়েছে এ 
কবিতায়। এই রমণী যে ঠাকুরবাড়ীর প্রাণকেন্দ্রে অবশ্থিত ছিলেন, 
প্রধানত এরই উৎসাহে আর প্রেরণাদানে জ্যোতিরিজ্্নাথ, রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির স্থজনশীল প্রতিভা পথের সন্ধান লাভ করেছিল, এর 
অকপট স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আছে। কবির নিজের 
রচন! “সারদাম্ল? সম্পর্কেও বস্তব্য সেই এক। সেই অসম্পূর্ণ 
কাব্যের পুর্ণাঙ্গতা কৰি আনতে পেরেছিলেন প্রধানত কাদস্বরী দেবীরই 
প্রেরণায় । কবির সেই প্রিয় কাব্য সম্পর্কে অসঙ্কোচ স্বীকৃতি-_ 

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ 
“সারদামঙজগল+ গান, 
অসম্পৃণণ পড়ে ছিল, যেন মরে গিয়েছে । 
বে-স্থর। বীণার মত 
জানিনা কি দশ! হত, 
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে । (৯২) 
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স্জ নীপ্লীতিভাও অনুকূল পরিবেশ আর ন্েহ প্রেমের স্ৃস্ত এবং 
সঞ্ধীবনী স্পর্শের অপেক্ষা রাখে । প্রতিভার যথাযথ বিকাশের পক্ষে 
এগুলির ভূমিক। বৃহৎ। শুধু জ্যোতিরিজ্্নাথ আর রবীন্দ্রনাথই নন, 
বিহারীলাদও তার স্থপ্টির জন্য এই মহীয়সী মহিলার কাছে খণী। 
বিহারীলালের কবিতায় তার সম্রদ্ধ উল্লেখ-__ 
সাহিত্য-সংসারে তুমি 
স্থবকুমার ফুলভূমি 
তোমার মেহের গুণে কতরকমের ফুল 
ফুটে আছে থরে থরে ; 
কেমন সৌরভ ভরে 
সোহাগ সমীরে কিবে করিতেছে ঢুলু টুল । (৯৩) 
কাদন্বর দেবীর ন্মেহের গুণে ফুটে ওঠা ফুলকুল যে কবিকুল সে 
বিষয়ে কোন পাঠকের সন্দেহ থাকে না। তারই প্রেরণায় জ্যোতি- 
রিজ্্রনাথের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল, এর মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। 
মে কথ। বিহারীলালও উল্লেখ করেছেন-_- 
তোমার উৎসাহ-ধারা 
বিচিত্র বিহ্যুৎ পারা, 
কতই পরমানন্দে, 
কতমত ছন্দবন্দে 
কত ভাব ভঙ্গিমায়, 
ইংরেজী ফরাসী কত বাঙ্গালায় বলেছে। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যস্থষ্টিমূলক প্রতিভা কত বিচিত্র 
পথে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সম্পূর্ণ তালিক। ডঃ সুশীল রায় 
'গ্রকাশ করেছেন। 
একাধিক শক্তিমান অক্টার প্রেরণাদাত্রী এই রমণীর আত্মান্থতির 


ফলে বিষাদের যে ছায়া নেমে এসেছে তার বর্ণনায় বিহারীলাল 
বলেন-_ 
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নিকুঞ্জ কাননে আর কোন পাখী ডাকে না! 
ভাগীরথী তীর থেকে আর বাঁশী বাজে ন1! 
মানস সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না! 
ত্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আমে না! 
এদেশে ভারতী দেবী বুখি প্রাণে বাচে না ! (৯৫) 
শোকগ্রস্ত কবির এই বর্ণনাটি মর্মম্পাঁ। “ভারতী দেবী” এ 
ক্ষেত্রে দ্বার্ক। সারম্বত আলোচনার ক্ষেত্র এই রমনীর ভিরোধানে 
সন্কৃচিত হয়ে পড়েছিল একথাটিও যেমন ঠিক, তেমনি “ভারতী, 
পত্রিকারও প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। কাদন্বরীদেবীর 
মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ "ভারতী" সম্পাদকপদ ত্যাগ করলেন। “তত্ব 
বোধিনী+ পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সাল) এক্কটি বিজ্প্র প্রকাশিত 
হ'ল, "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রক্কাশ হইবে না।”ঘ। অনুনানে 
বাধ! নেই, ঠাকুর পরিবারের এই আকস্মিক শোকাভিঘাতই “ভারতী? 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেবাব অন্তম কারণ ছিস সেদিন । 
কৰির স্মতিচারণ প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ছাদের ওপর সান্ধ্যকালীন 
“সঙ্গীত ও সাহিত্য আসরের কথা স্মরণ করেছেন । বলেছেন-- 
সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন, 
সেই ছাদে তরুরাজ্জি শূন্যে শোতে উপবন, 
সেই জাল-ঘেরা-পাখী, সেই খুদে হরিণী, 
সেই প্রাণখোল। গান, সেই মধু যামিনী, 
কি যেন কি হয়ে গেছে! 
কি যেন কি হারায়েছে ! 
কেন গে সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন? (৬) 
সবই আছে তবু যেন কিছু নেই। প্রাধহীন দেহ, আনন্দহীন নিকেতন 
যখনি উল্লিখিত হয়, তখনি অনুভব করা যায় কাদস্বরীদেবী সমকালীন 
ঠাকুবপরিবারে কতখানি স্থান অধিকার করেছিলেন। এক একটি 
বিশেষ মানুষের অবর্তমানে যে শৃন্থতা স্থব্জত হয়, কোনক্রমেই তা! 
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বোধহয় আর পূর্ণ হয় না। সে শৃগ্ঠতা পৃথিবীর প্রতিটি বন্ত, ব্যক্তি 
আর ঘটনাকে অবঙন্বন করে বারবার নিজেকে প্রকাশ করে। সেই 
অভাব মনের মধো শুধু একট] সীমাহীন হাহাকার স্থপ্টি করে, ম্মরণ 
করিয়ে দেয় যে মনোমন্দিঃর আনন্দের বিগ্রহ নেই। যা যায় তা আর 
আসে না। শুধু হাহাকাব-ঘেবা স্মৃতিটুকু নিয়ে অসহায় মানুষ মহা- 
কালের দিকে শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বেদনায় মথিতহাদয় 
মানুষ তধন স্যিব মধ্যে অসঙ্গ ত দেখে, আর দেখে আ্টার অবিচার ও 
পক্ষপাতিত্ব। বিশ্ববধানের মধ্যে মেই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ধরবনত হয় কবিক্ডে__ 
ওই যে সুন্বধী শশী 
আলে। করে আছে বসি! 
চিরদিন হিমালয়, 
কি সুন্দর জেগে রয় ! 
স্বন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলম্বনে : 
স্থন্দর মানব কেন, 
গোলাপ কুম্থম যেন-_ 
ঝরে যায়, মরে যায় মতি অল্গক্ষণে ! (৯১১) 
কিন্তু সীমিত শক্তির অধকাবী মান্ুতষর সম্ধপ এই মার্তনাদ আর 
শ্রজল । কৰি বিহারীলালের সেই অশ্রুতর্গণ-_ 
ভোরের গানের মত, 
ভোরের তারার মত, 
মধুর সুন্দর মুঠি ত্রিদিব-ললন। ২ 
ভোরে ভোরে আসে, যায়, 
কেহ নাহি দেখে তায়, 
রেখে যায় কোমল কু ন্মদলে 
নির্ণল দুয়ক ফে।টা1 শিশিরাশ্রুকণ। | (৯/১২) 
মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থহীন। কারণ, সেতো জন্মের সঙ্গে এক 
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স্ত্রেই গ্রথিত হয়েই আছে। কিন্তু যেখানে মৃত্যু স্বেচ্ছায় আলিঙ্গিত, 
আত্মাহুতি যে ক্ষেত্রে জীবনের আদি পর্বেই সংঘটিত, সেখানে বেদন। 
অপরিসীম। প্রিয়পরিজনের নিষ্ঠুরতা গৃহপরিবেশের প্রতিকূলতা ফে 
এ আত্মাছতির কারণ, কবির কাছে তা সন্দেহাতীত। কবির তাই, 
সরব অন্থযোগ--- 
সোনার প্রতিম। জলে কে দিলরে বিসর্জন ? 
কারো বাজিল না মনে, 
বস্রাঘাত ফুলবনে ! 
সাহিত্যস্থখের তার। নিবে গেল কি কারণ? (৯১০) 

এ অনুযোগ যে মূলত জ্যোতিরিক্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তা অনায়াসেই 
অনুমেয়। বাংল। সাহিত্যে এ ধরণের অনুষোগের আরো সাক্ষ্য 
মেলে । 

সম্পূর্ণ নবম সর্গটি কাদগ্বরী দেবীর স্মৃতিতর্গণে অশ্রুসিক্ত । কবির 
স্বগত-ভাষণ যদি তার কবিস্বরূপেরই দর্পণ হয়, তাহলে একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে কবি বিহারীলাল বছলাংশে কাদশ্বরী দেবীরই স্থর্টি-_ 
আর তার তিরোধানে বিহারীলালের ব্যক্তিসত্ত। এবং কবিসত্বা একই 
কালে বেদনাবিহবল । সেই বেদনা-ব্হবল অন্তরের প্রকাশ “সাধের 
আসনে'র প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট । একদিকে কৃতজ্ৰত1 অস্থদিকে শ্রদ্ধ। 
এবং স্নেহ--এই ত্রিবেণীসংগমে কবি বিহ্বারীলাল কাদম্বরী দেবীর 
স্মৃতিতর্গণ করেছেন৷ বাংল! কাব্যধারায় এ স্থত্টি অদ্বিতীয়। 

দর্শম সর্গটি "পতিত্রতা রূপে চিহ্ত। এই পতিব্রতা আজ 
মর্ভ্যমানবী নন। পঞ্চভৃতে গঠিত মরদেহধারিনী নারী নন। ইনি 
আদর্শীয়িত প্রেম ও মজলময়তার সংমিশ্রিত মৃতি। ইনি কায়াহীন 
মায়া, বিশেষের অতীত নির্বেশেষ প্রেম ও সৌন্দধের প্রতীক । লৌকক 
জগত পরিত্যাগ করেও এই শুদ্ধাস্তঃকরণের অধিকারিণী নারী ভার 
প্রিয় পরিজনকে আপন প্রভাবে রক্ষা করেন। সার অলৌকিক শক্তি 
রক্ষাণকবচের মত সারাক্ষণ ঘিরে থাকে তার আপনজনদের। 
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লোকাস্তরিতা পরীর জগ্ঠ স্বামীর অন্ুতাপও আজ সীমাহীন। 
কার বেদনা-মধিত দীর্ঘশ্বান চঞ্চল প্রকৃতিকেও নিস্তব্ধ করে দ্ধেয়। 
-কতভাগ্য শ্বামী-_ 
সে অবধি স্বপ্প প্রায় 
সদাই দেখিতে পায় 
পত্ীর করুণ ছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে, 
চারিদিকে মৃছমন্দ 
অপৃৰ ফুলের গন্ধ, 
করুণ নয়ন ছুটি মুখপানে চেয়ে আছে। (১০৪) 
কবি তাব শদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন-_ 
তুমি প্রভাতের উষ৷ 
স্বর্গের ললাট ভূষ, 
ব্রহ্মার মানসসরে প্রকল্প নজিনী গে ! (১০৭) 
কিন্তু মাঝে মাঝেই একট! বেদনাবোধ কবিকে সচকিত করে 
তোলে। কবির পক্ষে যেন বিস্মৃত হওয়া তু্ধর যে গভীর অভিমান- 
রশেই এই পতিব্রতা মহিলা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন । কবিকণ্ঠে তাই 
বাবে বারেই ধ্বনিত হয়-_ 
কে ছি'ড়েছে আশালত। 1 কি মানে মানিনী গো? (১০1৭) 
কবির এই শভিযোগ ক্রমশ ব্যাপকতালাভ করে। সাধারণ ভাবে 
তখন সমগ্র পুরুষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই সরব হয়ে ওঠেন কবি, 
বলেন-_ 
এসন] ধরায় আর, এসনা ধরায় ! 
পুরুষ কিস্ভূঁতমতি চেনে না তোমায়। 
মনংপ্রাপ যৌবন-_ 
কি দিয়! পাইবে মন! 
পশুর মতন এর! নিতুই নতুন চায়। 
এসন! ধরায়। (১০1৯) 
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যে নারী পবিভ্র প্রেমের আধার, ধার মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে 
ভাগবত আশীর্বাদের ধার প্রবাহিত হয়ে আসে, ধাকে পুণ্যাত্মারাও 
শরন্ধ৷ নিবেদন করেন, সেই নারীর প্রতি “কুরসিক পুরুষের কি ঘোর 
চাহনি”! অতএব-_- 
যাও ম। অমরাবতী, এসন! ধরায় ! 
আর এসন। ধরায়! (১০১১) 
এইসব ন্েহ-প্রেমময়ী নারীদের কাছে কবির প্রার্থনা_ 
ছর্বহ প্রেমের ভার-__ 
যদিনা বহিতে পার-_ 
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে ! (১০।১২) 
নারীর যে 'নস্ত প্রেম বিশেষ মানবমুখী ছিল, তাকে সমগ্র বিশ্বের 
মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রার্থনা জানালেন কবি। কবির দৃঢ় বিশ্বাস 
ভূমার মধ্যেই সে প্রেমের যথার্থ সার্থকত]। 
“সাধের আসন" কাব্যগ্রন্থের উপসংহার” অংশে একটি কবিতা, 
একটি শোকসংগ্ীত ও একটি শাস্তিগীতি সংকলিত আছে । 
প্রথম কৰিতাটিতে “সাধের আসন” কাব্যরচনার কারণ বণিত 
হয়েছে । এখানে সেই প্রিয় ঘটনাটিকে পুনরায় স্মরণ করেছেন কৰি 
বলেছেন-__ 
আহা সেই দেবী স্ুলোচনা, 
'সারদামঙ্গল' গানে প্রসন্ন আনন, 
বাড়ায়ে কোমল পাণি, 
সাধের আসন খানি 
পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমায় 
নিমগন মনে আমি ধেয়াই কাহায় 1? (8) 
আসনদাত্রী দেবীর প্রশ্ন মনে রেখে তার উত্তর রচনায় ৰিলগ্ব ঘটল, 
ইত্যবসরে ঘটল বিপর্যয়। কাদম্বরী দেবী আত্মান্থতি দিলেন। 
আজ তার প্রশ্থের উত্তর প্রস্তুত, কিস্তু-- 
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হায় তিনি কোথায় এখন, 
অস্তগত তারার মতন | 
এতক্ষণ বরাবর 

করিলাম প্রশ্রোত্তর । 
দেখাতে ধ্যানের রূপ, 
রচিলাম প্রতিরূপ, 

শুন্যে যেন ইন্দ্রধনু 

কাস্ত, সুজীবস্ত তনু, 
পরালেম আবরি আনন 
কল্পনার বিশদ বসন। 

এ অবগুঠন মাঝে 

না জানি কেমন রাজে, 
কেমন সুন্দর সাজে, 

কার মুখে করিব শ্রবণ ! 
হায়, তিনি কোথায় এখন ! (৫) 


কবির আনন্দ, তিনি প্রতিশ্র।ত পালনে সক্ষম হয়েছেন। প্রশ্ব- 


কত্রা আজ নেই। 


ভার উদ্দেশ্যে রচিত উত্তরবঙ্গের পাঠকসম্প্রদায় 


হয়ত “করি অনুরাগ স্নেহ”? পাঠ বা শ্রবণ করবেই না। তবু কিন্ত 


ছুঃখ নেই কবির মনে । 


তিনি বলেন-_- 


প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান, 

আপনার জুড়াইতে প্রাণ, 

গাহিতে তোমার গুণগান 

করিতে তাহার স্ততি, ধারে করি ধান । (৮) 


এখন কবির প্রশ্ন শুধু সেই প্রশ্নকত্রীরই কাছে-_ 


শুন) করি বঙ্গভূমি 
কোথায় রয়েছ তুমি ? 
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বসি কোন দিব্য লোকে 
চিরপূর্ণ চন্ত্রালোকে 
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান? 
আমার এ হৃদয়ের গান। (৮) 
শোকসংগীতের উপসংহার অংশে আবার সেই ভাববৃত্তের প্রারস্তবিন্ুতে 
প্রত্যাবর্তন । কবির জীবনদর্শনের প্রতিফলন গভীর 'র্থদ্যোতক 
ছত্রচতুষ্টয়ে_ প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে, 
দেখিগে যোগেক্জ্বাল1 যোগভোল। নয়নে ! 
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্রগান, 
এ জগতে এই ছুই আছে জুড়াবার স্থান ! 
কবির দ্বিতীয়া পত্বী কাদস্বরী দেবী এবং লোকঙ্কাস্তরিত এককালের 
ভক্তপাঠিক। কাদন্বরী দেবীর নামগত এক্য আত্মমগ্ন কবির চিন্তকে 
একটি অপূর্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করেছে । টপলবি বিশেষের 
আধারে নিহিশেষের ব্যঞ্জনায় অন্ুরঞ্জিত। 
এই অন্ুভবেই বিহারীলালের কাব্যমূল্য স্বীকৃত। কবির 
বৈশিষ্ট্যচিহিত ক্ষেত্র সেইটি। রসজ্দ সমালোচকের একটি উক্তি 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “এই কবি কবিজজনোচিত গীত, 
না গাইতেন, ন। গাইন্ভাছিলেন, এমন নয়, আত্মভাবে বিভোর হইয়া, 
বিগলিত ও বিমোহিত হইয়। ইনি আপন মনে মাপনি গাইতেন। সে 
গান মিষ্ট ও মহান বটে, কিন্তু গান অপেক্ষা ধ্যানই অধিক পরিমাণে 
ব্যয়িত হইয়াছিল, পরস্ত গান অপেক্ষ। ধ্যানেই ইহার বিশেষত্ব 
ও ব্যক্তিত্ব অধিকতর অনুভবনীয় ।৬ নিজের কাব্য সম্পর্কে স্বয়ং কবিরও 
উক্তি তাই, “দেখাতে ধ্যানের রূপ রচিলাম প্রতিরূপ+ । 
সবশেষে "শাস্তি গীতি রূপে যেটি সংযোজিত পেটি 'বাউল 
বিংশতি'র ছাদশ সংখ্যক গীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “সাধের আসন, 
কাব্যগ্রন্থের দশম সর্গের দ্বাদশ স্তবকটি “নিশীথ সঙ্গীতে'র (শরৎকাল) 
দ্যাত্রিংশতি সংখ্যক ত্ভবকের অনুরূপ । 
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ছন্দোবিচারে কবি “সাধের আসনে" অক্ষরমাত্রিক কিন্তু অসম 
পাবধিক ছত্র ব্যবহার করেছেন। এমনকি স্তবকগঠনেও ছত্রসংখ্যার 
সমতা নেই। কাব্যের সুত্রপাতে কবি ৮।৭ পর্বের ১৫ মাক্রার তিনটি 
ছত্র, আর তার মধ্যে ৮ মাত্রার এক-পাৰিক ক্ষুত্রায়তন তিনটি ছত্র 
ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্তবকগঠনে কোথাও একটি বিশেষ ব্বীতি 
অনুস্থত হয়নি। এমনকি দীর্ঘ ছত্রগুলি কোথাণ্ আঁট মাত্রার ছুটি 
করে পরের দ্বারা গঠিত হয়েছে । তবে 'সাধের আসনে” ৮ মাত্রারই 
পরৰ-প্রাধান্থ ৷ এখানে ক্রমে ভাষা অনেক বেশী কাব্যধর্মী আর সুষমা 
মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 

বিহারীলালেব প্রেমভাবনার চরিত্র প্লেটোনিক কিন! এ প্রশ্ন 
মামাদের বিবেচ্য ছিল। আমরা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণপ্রসঙগে 
দেখেছি যে কৰির প্রেমচিন্ত। নিবিশেষ হবার সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েও 
বারে বারে বিশেষের আধারে প্রত্যাবর্তন করেছে । বিহারীলাল 
ইন্জ্রিয়-স্থখ-প্রয়াসী ; কিন্তু ইন্ড্রিয়-সর্বম্থ নয় তার ভোগচিস্ত। | কবি 
তাই কল্যাণধর্মকে আশ্রয় করেই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কবি- 
মানসী ও স্বপ্রির মৃলীভূত প্রেরণাদাত্রীকে অক্ষয় মুঠিতে পরিণত 
করেছেন। যিনি যোগেন্দ্রবাল। ছিলেন, যিনি বালীকি আর 
কালিদাসের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন, তারা সব এক আর অভিন্ন হয়ে 
:আসনদাত্রীকে আত্মস্থ করেই যেন কবিপ্রে়মীতে অধিষ্ঠিত 
হয়েছেন। সমগ্রভাবে কাব্যপরিকল্পনার ধারাটি চিন্ত! করলে কবি 
বিহারলালের মৌলিকতা এবং কবিকৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার ছবিধার 
অবকাশ থকে না। 


উল্লেখপঞ্জী 
(১) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ 
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(২) শশিতৃষণ দাশগুণ্ড : বাংলা সাছিত্যের নবধুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ পুঃ ২৭১ 
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কবি বিহারীলালের রচনাবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচন। অসম্পূর্ণ 
থাকে তার গ্ধরচন। “প্রদর্শন? সম্পর্কে নীরব থাকলে । এটি কাবা 
নয়। তু আমাদের আলোচ্য । কালবিচারে এটি কাব)%-সর অগ্রজ । 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। শ্রন্ধে॥ ছুদেব চৌধুরী 
এটিকে গদ্যরপক কাব্য বলে অভিহিত ঝকরেছেন।৯ আচাধ স্বকুমার 
মেনের মতে এটি "গন্ধ নিবন্ধ । 

'্বপ্নদর্শন” রূপকাশ্রিত গদ্য । শ্বদেশচিস্তায় কাতর কবির নিদ্রাবশে 
ব্গদেশের তদানীন্তন ছরবস্থার চিত্রদর্শনই এই গদ্যরচনার বিষয়। 
কৰিকল্পনার স্থচনাকাধে এ জাতীয় রচনার মূল্য অপরিসীম । 

নিজ্রিত অবস্থায় রোরুদ্যমান। বঙ্ষমাতার দর্শনমুহূর্ত থেকে কবির 
বর্ণনা শুরু । কবি দেশ-মাতৃকার ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে 
তিনি কারণ হিসেবে দেশের শস্যহানি ও মহামারণর প্রকোপে দেশ- 
বাসীর ভ্বরবস্থাটি নির্দেশ করলেন । ছিয়াত্বরের মন্বস্তুরে মানুষের যে 
পারমাণ ছু'খভোগ হয়েছিল, দেশমাতৃকার মতে এবারের দুঃখক্ নাকি 
তার চাইতে অনেক অনেক বেশী হবে। প্রকৃতপক্ষে সেই চিস্তাই 
কে কাতর করেছে। এর পর কবি আর দেশলক্ষ্পীর মধ্যে 
কথোপকথন এবং তারপর দেশের রবস্থার চিত্রদর্শনে কবির হৃদয়বেদনা 
বর্নিত হয়েছে এই গদ্যরচনায়। 

এই রচনার মধ্যে “বঙ্গদেশের ভাবীপথ” বলে ভবিষাতবর্ণন| প্রসঙ্গে 
দেশের প্রতি কবির প্রগাঢ় আকর্ষণটি অনায়াসে অনুভব করা ঘায়। 
এই শ্বদেশানুরাগ স্বদেশের ছুঃখচিস্তায় কাতর এবং উন্নতিচিন্তায় 
তৎপর । কীভাবে দেশের ছূঃখ দূর করা যাঁয়, তার পথনির্দেশও 
রচনাটির মধ্যে বর্তমান । যে সব কথা কৰি এই প্রবন্ধে বলেছেন, 
মে সব কথ! শতাধিক বছর পরেও সমভাবে বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
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প্রযোজ্য । ব্যবসায়ীদের দ্বারা দেশের সমূহ অমঙ্গজলসাধন সেকাঁলেও 
'ঘটেছে। তা৷ থেকে মুক্তিলান্তের জন্য কৰি দেশবামীর এক্যবদ্ধ 
প্রচেষ্টার কথ৷ উল্লেখ করেছেন। ধীর! ধনী তারা ইংরেজ প্রভুদের 
তুষ্টিসাধনে তৎপর। স্বদেশানুরাগ তাদের নেই বললেই হয়। অত এব 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি দেশহিতে ব্রতী ন1 হন তাহলে জনসাধারণের 
হ্ঃখমোচন সম্ভব নয়। 1 
এই প্রবন্ধের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
সহজেই চোখে পড়ে। কবির ধর্মমত আবেগগ্রবণতা পরিহার করে 
যুক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিল । ধর্মের নামে প্রচারধর্ম ।ক্রিয়াকর্মের 
শবাছুল্যকে তিনি নিন্দা করে বলেছেন, যার! “কেবল বাহিরেই 
কুড়োজালি ও নামাবলী ধারণ করিয়া! আপনাকে ধামিক, জ্ঞানবান ও 
বিজ্ঞ বলিয়া! পরিচয় দিতে ব্যগ্র রহিয়াছে? তার কখনও দেশবাসীর 
হখদুর করবার জগ্ঠ যত্রুবান হয়না, তাদের ধর্মকর্ম কেবল “বাহ্যিক 
আডস্বর মাত্র'। কবির মতে ধর্ম আর পরোপকারবুত্তি (সমার্থক। 
মানুষের মজলচিস্তা আর একাস্তিক আগ্রহ নিয়ে পরোপকারব্রতে রত 
হওয়াই প্রকৃত ধর্ম। বিহারীলালের কাব্য আলোচনাগ্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই 
এই ধর্মচিন্তার উল্লেখ কর! হয়েছে । কবির জীৰনী থেকে পাওয়৷ যায় 
যে পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে কৌতের মতৰাদ আলোচনার ফলে, 
কবির ধর্ম ও সমাজচিস্ত। গভীরভাব প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধর্মীয় 
চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানবতাবাদ বা পরোপচিকীর্য।। কৌঁতের 
পরোপকারমূলক ধর্মমতকে শ্পেন্সার [6116101) না বলে চ০5280০ 
[১1119180025 বলতে চেয়েছিলেন ।২, সে যাই হোক, কৌতের ধর্মীয় 
চিন্তার মৌলিকত! কৰিকে ৰিশেষভাবেই প্রভাৰিত করেছিল । এই 
গন্নিবন্ধের মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া বায়। 
সহজ সহত্র বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষ লক্ষ প্রতারণার সাহায্যে 
'যার। “পরিপক্ক ব্যবসায়ী” তার৷ দেশের ছংখছ্র্দশার দিকে লক্ষ্য করে 
না। তারা “বড় যুড়িতে, বড় বড় ভুড়ি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় । তাদের 
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উদ্দেশ্যে কৰির সাবধানবাধীটি লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, “ই, 
মেঘাড়ম্বরে তোমাদের কিছুমাত্র শংকা নাই বটে, কিন্তু যখন চতুর্দিকে 
ভয়ানক বজ্ব তীব্রবেগে নিপতিত হইতে থাকিবেক, তখন অবশ্যই 
তোমর৷ পর্যন্ত আহত হইয়া বিলুষ্টিত হইবে ; যখন দশদিকে ছাভক্ষানল 
প্রজ্ঘলিত হইয়। উঠিবেক, তখন অবশ্যই তোমর! দগ্ধ হ£৮ত থাকিবে ।' 
অসম্ভব নয়, এই সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস কবির খ্বভিপথে উদ্দিত 
হয়েছিল। সমকালীন বাবুসমাজের বিরুদ্ধেও কবির নিন্দীবাদ অশ্রুত 
নয়। তারা 'শ্বেতাঙ্গদিগের সম্মুখে চাদায় নাম স্বাক্ষর করেন” কিন্ত 
জনসাধারণের ছুঃখ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ন1। এই “দাতাবাবু 
দিগের দয়ানদী কতদূর প্রবাহিত ও বিস্তৃত” ত। কবির অজ্ঞাত নয়। 
প্রস্ক্রমে দরিদ্র জনসাধারণের উপর শাসক সম্প্রদায়ের 
অমানুষিক অত্যাচারের কথাও কৰি উল্লেখ করেছেন । সেই অত্যাচারী 
সম্প্রদায়ের কাছে বঙ্গদেশীয় নরনারীর জীবন, এমনকি মানসম্মানও 
যে মূল্যহীন ছিল তার বেদনাপুর্ণ উল্লেখ আছে রচনার মধ্যে । 
সমকালীন বঙ্গসমাজের এই অসহায় অবস্থা ও ব্যথাবেদন| কবিকে 
কী পরিমাণে আভভূত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত 
ছত্রগুলিতে। 
হা, এখন আর কিছুই নাই। আর স্বভাবের প্রলয়মূতি 
দু্টিগোচর হইতেছে না। আর নানবেরা কাতর হইয়! ক্রন্দন 
করিতেছেন না, আর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে না, সকলি থামিয়। 
গিয়াছে, সকল দিকই ভয়ানক নিত্বন্ধ। আহ যে সকল প্রান্তরে 
কিষানের1 গান গাইতে গাইতে হল চাজন। করিত, সেই সকল প্রান্তর 
অস্থিপুঞ্জে ধবলীকৃত হইয়া অতি খেদময় দর্শন ধারণ করিয়াছে । ভবন 
সকল হা হাঁ করিতেছে । কি ভ্রতঙ্গ সদৃশ তরজবাহিনী তরাঙ্গণী, কি 
নানাবণ বিভঁষ্ণী, নীরদশ্রেণী, কি নিঞল জলপুণ ভলাশয়, কি শিখর- 
শোতিত পৰতমালা, সকলই বিরূপ ভাবাপন্ন। সকলই যেন বিপদে 
বিষণ্ণ রহিয়াছে। প্রকৃতিদবৌ যেন শোকবসনে অবগুষ্ঠিত হইয়া 
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'অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দিবাকর সহত্স কর বর্ষণ করিয়া 
প্রকট আলোক প্রদান করিলেও চতুর্দিক যেন তমঃসাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছে। হা দেশের হূর্দাশ। দেখিয়া থেদ করে এমন একটিও প্রাণী 
বিমান নাই, কেবল নিরানন্দ চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ 

পৃবেই উল্লেখিত হয়েছে, কবিদের রচিত গছ্যও কাব্যিক সুষম। লাভ 
করে। বাংল সাহিত্যের মধ্যে এর উদাহরণ স্ুপ্রচুর | বিহারীলাজের 
অন্তরের মধ্যে যখন কাব্যধারার উৎসমুধ স্থজিত হচ্ছে, তধনই তার 
স্বজনীপ্র।(তিভ। গগ্ভভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করল। বিহারীলালের 
গগ্ভভঙ্গীতে অক্ষয়কুমার দত্তের “ম্বপ্রণর্শন জাতীয় রচনার প্রভাব 
সুষ্পষ্ট। 

“সাহিত্য সাধক চগ্িতমালা"য় দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরকে ১২৭১ সালের 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা বিহারীলালের একটি পত্র প্রকাশত 
হয়েছে। ইতিমধ্যে “সঙ্গীত শতক প্রকাশিত হয়েছে, আর তাকে 
কেন্দ্র করে ছিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিহারীলালের মৈত্রীবন্ধনও স্থাপিত 
হয়েছে। এই পত্রে অন্টান্ত কথার পর এই প্রবন্ধটর উ-ল্পখ আছে। 
কৰি এই প্রবন্ধ আর কিছু কাব্তা। পাঠিয়েছেন বন্ধুকে । প্রবন্ধ সর্থন্ধে 
নিজে বলেছেন “আমার সে সময়ের কাচা গগ্ভ এ সময় পাঠ করিতে 
তোমার অবশ্যই অরুচি জন্মিবে। ইহার শেষ প্রস্তাবের মধ্যস্থল 
অতিশয় অসংলগ্ন; ।ম্বপ্রৰর্শনে'র স্থানে স্থানে নিতান্ত অহ্থদয়তা, 
বালকত প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি তুমি যদি বন্ধুর বন্ত বিয়া 
আদর কর, চারিপাচ বছর পৰে আমার ধর্মের ভাব যেরূন ছিল, 
অনেক বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা! হইলেই আমার গদ্ভ প্রেরণের 
প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ।৩ “সংবাদ প্রভাকর” পত্রকায় কবির 
এই 'বপ্নপর্শন? রচনাটি অভিনন্দত হয়েছিল, এবং রচয়িতা যে 'একজন 
প্রধান লেখকরূপে পরিগণিত হইবেন সে ভর্বষ্যতৎবাণীও করা 
হয়েছিল ।& 

বিহারীলালের গগ্ভরচনার কারণ ছূর্লক্ষ্য নয়। ১৮৫৮ সালে 
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বিহারীলালের পক্ষে সন্ত ছিল একমাত্র ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহ 
করে তারই পন্থানুদরণ। ঈশ্বরপ্ত গপ্ভে আর পদ্ঘে সব্যসাচীর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তার গগ্ভ রচনায় যে প্রগতিনীগ মনোভঙ্গীর 
পরিচয় দেখ! শিয়েছিল তা কিন্তু পগ্ে দেখা যায়নি। পদ্ভরচনার 
ক্ষেত্রে গুপ্তকবি মূলতঃ রক্ষণীল প্রাচীন কাব্যাচরশং অনুবর্তী। 
বিষয় নির্বাচনে যে বৈচিত্র্য তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, “ন ক্ষেত্রে অবশ্য 
প্রাচীন ও নবীন ছুই পন্থার প্রতিই তার অনুরাগ প্রকাশিত । যাইহোক, 
বিহারীলাল যে ঈশ্বর গুপ্তের কাবাজগত থেকে অনুপ্রেরণা! লাভ 
করলেও পরে গভীরতার দিক থেকে গুক্ত*ক 'ম তত্তম করেছিলেন, এ 
আর প্রনাণের অপেক্ষা রাখেনা । রঙ্গলাল তখনে৷ কাব্যের ক্ষেত্রে 
আ'বভূত হয়ে স্বীয় মর্ধাদার আসন অধিষ্কার করেননি। যদিও 
১৮৫৮ থ্রীষ্টাব্েই তিনি তার “ন্মিণী' উপাখ্যান নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেন । 

বিহারীসালের গগ্যনিবন্ধটি আপন প্রতিভার জন্ত পথ সন্ধানের 
উপায় হিসাবেই রচিত। ঈশ্বব গুপ্তেব শিষ্য অক্ষয় কুমার দত্তের গগ্ঠধারা 
অন্থসরণ করে নিবন্ধ রচন1 করলেন বিহারালাল, কিন্তু তার ন্বপ্রচারী 
মন তাতে তৃপ্ত পেল না। নিজের র5নাকে নিজেই অনংলগ্রতা আর 
অন্বদয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন তিনি। শ্রেয় মনে হল 
রামনিধি গুপ্ত প্রমুখ গী তকারদের পথ। নিধুবাবু আপন অগোচরেই 
অনাগত কালের জন্য পথনির্নাণ করে চলেছিলেন। নিধুবাবুদের 
বাংল। গানের সুত্রে "সঙ্গীত শতক'-হাতে কৰি বিহারীপালের 
দর্শন পাওয়া গেল “ম্বপ্রদর্শন? প্রকাশের চারবছর পরে । সেই “সঙ্গীত 
শতকে'র মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল কৰি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের 
বীজ। হীরকখংগডুর মত গানগুলির বিভিন্ন ব্ণস্ছটায় কবির বহুমুখী 
কল্পনার পরিচয় অন্রান্তভাবে প্রকাশিত । 

'বপ্র দর্শন আলোচন। প্রসঙ্গে আমাদের একটি প্রশ্ন, এর নামকরণ 
কি কবিবন্ধু ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবকে প্রভাবিত করেছিল “ববপ্রদর্শন” 
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আর ব্বপ্নপ্রয়াণ ছুই বন্ধুর মত !অচ্ছেগ্য বন্ধনেই যেন যুক্ত মনে 
হয়। 


উন্লেখপন্ত্ী 
(১) দেব চৌধুরী £ বাংলালাছিত্যেব ইতিকথা, ২য় পধায়, (৩য় সংস্করণ ) 
পৃঃ ৫৬৩ 
(২) বিপিন বিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য়, বিদ্তাভারতী সংস্করণ 
প্‌ ২৩৩৪-৩৫ 


(৩) সাহিত্য সাধক চবিতমালা £ সম্পার্দক ব্রলেন্দ্রলাথ বন্দোপাধ্যায়, ২য় 
খণ্ড , ৫ম সংস্করণ (বিহারীলাল ) পৃঃ ২৮ 


চল চস মস 


(৪) এ রী রী পঃ ১৬ 


8, 


(গ) দক্ষতা প্রগঙ্গ-_ 


1৬101)5 8:০ ০71150 7000 16৬7 216 0170561৭--বাইবেলের এই 
কথাটিকে আমাদের বর্তমান আলোচনার ভূণ্মক] 'আর উপসংহার 
উভয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উনিশ শতকের বাংলাদেশ সমগ্র 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সাহিত্য, ধর্জনীতি, রাজনীতি-_ 
জাতীয় জীবনের সর্ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হয়েছে মূলত 
বাংলাদেশেই । নানাকারণে তদানীন্তন বঙ্গলমাজে যে মানসিক 
উবরতা। আর ধারণাত।ত কর্ণ প্রবণতণ দেখা দিয়েছিল, তার ফল আজও 
আমর। ভোগ করছি। কিন্তু সেই নির্নাণযজ্ঞে সেদিন যে বিপুল 
সংখ্যক নরনারণী অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগণটি 
বিশ্বৃত। সেখানে প্রতিটি অধ্যায়ে যে স্বপ্পসংখ্যক মানুষকে আমর। 
আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, ভারা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । এই 
বৈশিষ্ট্য তাদের স্বকীয় ক্ষেত্রে দক্ষতারই প্রমাণ বহন করে। গ্রহণ- 
বর্জনের যে নীতি বিব্তনধারায় অনুস্থত, সেখানে এই দক্ষতাই 
টি'কে থাকার একমাত্র ছাড়পত্র । পৃথক করে দেখলেও, সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও এ সত্য ব্যতিক্রমধ্শ নয় । সেখানেও এই দক্ষতা কালজয়ের 
একক ছাড়পত্র। 

যে কোনে কবির ক্ষেত্রে এই দক্ষতা বনুদিক থেকেই বিচার্ষ, 
সেখানে হষ্টির প্রাচুর্য যেমন উদ্দিই, তেমনি উদ্দিষ্ট স্ষ্ট কাব্যের 
লাবণ্য আর আন্তরিকতা । প্রাচুরধ শব্দটি নিতান্তই আপেক্ষিক। 
কিন্ত এটুকু অনুমান করতে বাধা নেই যে আমরা কবি বা সাহিত্যিকের 
কাছে সেই পরিমাণ স্থগ্রির প্রত্যাশী যা দর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে 
হারিয়ে যাবে না। তা যদ সমগ্র দেশের মনোভূমিকে উর্বর করে 
তোলার দায়িত্ব নাও নেয়, তৃষ্জাত্তকে পানীয় জোগানোর সীম্তি 
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শক্তিটুকু যেন তার অক্ষু্ন থাকে । এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি 
আলোচনা আনাদের হৃদিক থেকে সহায়তা করবে। 

1101 আর 12101 70০0০ নিয়ে আমাদের ষে ধারণ। তা খুৰ 
স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গ পুরেও স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। 
'এলিয়টের বক্তব্যটির যে মংশটুকু এখানে প্রাসঙ্গিক তা হ'ল, তার মতে 
এমন কিছু কাব আছেন ফাদের কেবল মাত্র ৪1700091085 ব। 
কবিতাসংকলনে পাওয়া যায়। তার হয়তো ছএক খানাই ভালে। 
কৰিতা লিখেছেন আর যত কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হোক, সেগুলিতে 
ওই কবিতাগুলে! থাকবেই থাকবে । এঁর! 11901: 0০2. বলে 
পরিচিত হতে পারেন, কিন্ত এলিয়ট সাবধান করে দিয়েছেন, এই 
11007 শবটি কোনোক্রমেই অসম্মান-সথচক বিশেষণ নয়। 

বিহারীলাল উনবিংশ শতকের গীতিকৰিতা সংকলনের মধ্যেই 
সীমিত নন। তার রচনার পরিমাণ যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্ত কোন 
বাঙালী কবির চাইতে খুব কম নয়, একথ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 
সষ্টির প্রাচুর্যে কবির যেটুকু দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিহারীলালের 
ক্ষেত্রে তা ছুলক্ষ্য নয়। কিন্তু শুধুমাত্র পৃথুলতাই দক্ষতা! নয়। তার 
সঙ্গে একই কালে অন্ান্ গুণাবলীও বিচার্ষ। ৃ্‌ 

কাব্যদেহের লাবণ্যও কবির দক্ষতা প্রমাণিত করে। বাঙ্‌নিমিতিকে 
আশ্রয় করে যে লাবণ্য আমাদের চোখে পড়ে বা অনুভূত হয় তা ষে 
মূলত কবির প্রতীতিনির্ভর এই ধারণাটিকে এবার স্পষ্ট করে নিতে 
হয়। কাব্যদেহ আর তাকে আশ্রয় করে যে প্রতীতি অভিব্যক্ত, তা 
যে অবিভাজ্য এ নিয়ে আজ আর মতভেদ থাকার কথা নয়। 
কাব্যালোচনা! আর রসাম্বাদনের যে এতিহা বাংল৷ সাহিত্যের আশ্রয়ে 
গড়ে উঠেছে, এ মতবাদ বহুদিন স্বীকৃত। কবির উপলব্ধি আর 
উপলব্ধি প্রকাশক বাণীভঙ্গীর মধ্যে একট। নিবিড় এক্য থাকে। 
আমরা যাকে উপলব্ধি বলছি তারও মাধ্যম ভাষা। সেই ভাষা- 
সম্পদেই যা দৈগ্ত নিহিত থাকে, উপলব্ধির নিবিড়তা ক্ষু্ হতে 
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রাধা । এ মত ভাষাবিচার আর সাহিত্যতত্ব উভয়ক্ষেত্রেই 
স্বীকৃত। 

অতএব কবির এই প্রতীতি যদি পাঠকের অন্তরে সমাস্তরাল 
'নুভূতি স্থজন করতে সমর্থ হয়, তাহলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে 
কাব্যদেহ সৌফ্ঠৰ আর লাবণ্যের অধিকারী । প্রতীতির অকৃত্রিমতা 
ও নিবিড়তাই সৌষ্ঠৰ আর লাবণ্য স্থপ্টি করে। "সাহা ধাহা অরুণ- 
চরণ চল চলই, তাহা তাহা থল-কমল-দল খলই”_এত সেই এক 
কথা। কৃষ্ণপ্রেমের গভীরত। শ্রীরাধার পদচারণায় ষেন একটির পর 
একটি স্থলপদ্ম প্রন্ফুটিত করে চলেছে । কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীরাধিকার চরণ 
যুগলের সৌন্দর্য আর পদচারণার সৌন্দধ এই তিন একই স্বত্রে গ্রথিত। 
মাবার এক ন্ূত্রে গ্রথিত বলেই এক্ষেত্রে দর্শক শ্রীকৃষ্ণের কাছে এত 
রমণীয় আর ভাবব্যঞ্রক। 

বিহারীলালের কাব্যদেহ সম্পর্কে অভিযোগ আছে । এ 
অভিযোগ যে কাব্যের প্রতীতি-সংক্রান্ত অনুপপত্তি থেকেই স্থষ্টি, তা 
সহজেই অনুমেয়। অন্তত যে আলোচনা আমরা এ পর্বস্ত করেছি 
তারই ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার অস্পষ্টতা আর থাকার কথা 
নয়। 

কাব্প্রতীতি ব৷ কাব্যসত্য যে তথ্যভিত্তিক হবেই, একথা কেউ 
ৰবলেননি। আর ত1 হয়ও না। মিন্টনের “প্যারাডাইস লষ্ট' পড়ার 
পর তার বিশিষ্ট বন্ধু, গণিতের অধ্যাপক মিল্টনের কাছে নাকি চিঠি 
লিখে জানতে চেয়েছিলেন, তার প্রতিপাগ্ বিষয় কী। প্রকৃতপক্ষে 
কাব্য যেহেতু কোন কিছু প্রতিপাদনে সচেষ্ট নয়, তার মূল্য শ্বমহিমায়। 
ইতিহাস, বিজ্ঞান আর দর্শনের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য এ একটি 
ক্ষেত্রে । 

পরিদৃশ্যমান জল, স্থল, বা অস্তরীক্ষে যে দিব্য আলোক নেই, 
তারই মুহূর্তস্থায়ী উদ্ভাসনে কবির অন্তরে সত্যোপলদ্ধি ঘটে। এ 
উদ্ভতাসনের মৌল উপাদান কবিকল্পনা, কিন্তু উপলব্ধির আলম্বন আর 
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উদ্দীপন উপাদান জগৎ ও জীবন থেকেই সংগৃহীত। যে মুরিমেয় 
কৰি তাদের ফাব্যস্ষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, 
তাদের জীবন থেকে জান! গিয়েছে থে তাদের জীবনে এ উপলব্ধি ও 
তার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে যুগপৎ। এর একটিকে ৰাদ দিয়ে অন্চটি: 
অকল্পনীয় । 

বিহারীলালের বন্তব্যও সমধর্মী। “সারদামঙ্গল? কাব্যরচনার 
ইতিহাস বর্ণন1! করতে গিয়ে ছুটে1 কথাই স্পষ্ট করে লিখেছেন তিনি। 

“সবর্বাদে প্রথম সর্গের প্রথম কবিত। হইতে চতুর্থ কৰিত। পর্য্যস্ত 
রচনা করিয়া বাগেঞ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম, 
সময় শুরুপক্ষের দ্দিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর। গাহিতে 
গাহিতে সহসা বালীকি মুনির পূর্ববত্তীকাল মনে উদয় হইল, তৎপরে 
বালীকির কাল, তৎপরে কালিদাতসর। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ 
সরম্বতী-মু্তি রচনানস্তর আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা 
কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। বল বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মুন্তির সহিত বিরহিত 
মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামুন্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়। গিয়াছে। 

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্টেই 
সারদামঙ্গল লিখি নাই ।»২ 

আমরা যে উদ্ভাসনসগ্রাত সত্যোপলন্ধির কথা উলল্ব করেছি, 
আর এ কাব্যের শান্ত্রজাতীয় রচনার মত প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুই নেই 
বলে আল্পোচন।করেছি, উপরের উদ্ধাতিটিতে এ ছু'ফেরই সমর্থন আছে। 

এত কথা বলার পরও বলতে হয় যে কবির কাব্যরচনার আঙ্গিক- 
গত হুর্বলত। সর্বস্বীফৃত। কবির ভাবগভীরতা কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
দুর্বল আঙ্গিকের জন্যই শিল্পনৈপুণ্যে প্রকাশিত হতে পারেনি । জেই 
দুর্বল অংশগুলি আবার বন্ুক্ষেত্রেই কবির নিবিড় ভাবনা চিন্তা 
ধারক । এই অংশগুলিতে ভাবের অনলংকৃত প্রকাশ দেখ! গিয়েছে ॥ 
তবু এ সব ক্ষেত্রে কবির অনবধানতা অবশ্য স্বীকার্য। 
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এবার আমুর! দেখর-রুৰি বিহারীজল্র উপলবির স্বরূপ । কিন্ত 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পুমুহ্র্তেই স্মরণ করা উচিত, সাধারণভাবে 
কাব্যপাঠকের একটি অক্ষমতার কথ।। কবিহৃদয়ে উদ্ভান ঘটে 
তার কল্লনাশক্তির সাহায্যে আর সতোপলব্ষিতে তিনি উপনীত হন 
অন্ুভাবকতার সাহায্যে । এ অনুভাবকত। বিষ "বব বিষয়ীকে এক 
করে দেয়। প্রকৃত পক্ষে অন্থুভৰ শব্দটির তৎপধই এঁটি। ষে 
এঁক্যস্থত্র বিষয় আর বিষয়ীকে একাত্ম করে আর যে একা ত্মতার 
ভাবঘন মুহুর্তে কাব্যের জন্ম, বুল পরিমাণে সেই অন্থভাবকত। কাব্য- 
পাঠকের অন্তরে না৷ থাকলে কাব্যের রসাম্বাদন ব্যাহত হতে বাধ্য । 
অ্র্টা ও পাঠকের মধ্যে একটি ভাবগত এক্য স্থাপিত হওয়। এ ক্ষেত্রে 
নিতান্তই প্রয়োজন । সন্গদয়ত৷ যে কাব্যরসাম্বাদনের প্রধান অবলম্বন 
এ সত্য সবস্বীকৃত। এ যাদের নেই তার। অরসিক বলে চিহ্নিত আর 
নিন্দিত। 

বিহারীলালের কবিস্বরূপের মধ্যে প্রেম সৌন্দর্য ও সারস্থত চেতন। 
একীভূত। এই সারস্বত চেতনাকে সারদা-চেতন] বলেও উল্লেখ কর! 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি অধ্যাত্মচেতনারই নামান্তর । এই চেতনার 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হলেও “মৈত্রী ও শ্রী ত-চেতনাঃ সম্পর্কে 
সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল। আমর! মেত্রীকে প্রেম ও গ্রীতিকে 
সৌন্দর্য প্রয়তার সমার্থক বলে গ্রহণ করে এবং “সারদামঙ্গল” কাব্যপাঠ 
প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন। করেছি। বাস্তবিক পক্ষে, কবির 
যদি কোন একটি বক্তব্য সমগ্র রচনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তা 
হ'ল প্রেম ও সৌন্দ্ষগ্রীতি। এ ছুয়ের সংযোগস্থলে অধিষ্ঠিত দেবী 
সারদা, যিনি কবির কাব্যশ্থষ্টির অন্তরালে অলৌকিক প্রেরণারূপিণী । 
এই ত্রয়ী পরিকল্পন। এমনি এঁক্যবদ্ধ যে এর একটিকে বর্জন করে অন্ত 
ছটিকে গ্রহণ কর] সম্ভব নয়। প্রেমাম্পদ্দের বিরহে কাতর কবি যেমনি 
বিশ্বসৌন্দর্ষের প্রতি বীতরাগ, দেবী সারদার অন্ধুপস্থিতির মুহূর্তে 
ধতেমনি অমনোযোগী সবকিছুর প্রতি । 
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কবির কাঁব্যপ্রসঙ্গ উত্থাপনের দক্ষতা বিচার করতে গিয়ে বলা 
যায় যে এটি মূলত তার এক্যবদ্ধ ভাবমানির্ভর | কাব্যরচন৷ ধারার 
আছ্ন্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে কবির ভাৰন1 একটি ৰিশেফ 
প্রতীতিনির্ভর ; বক্তব্য উপস্থাপনের উপাদ্ানগত বিভিন্নতা সত্বেও সেই 
প্রতীতির সামধপ্রস্ত পূর্বাপর সুরক্ষিত, তাহলে এই শক্তিকে দক্ষতা! 
বলে অৰশ্থই চিহিত করতে হয়। বিহারীলালের কাব্য প্রসঙ্গ যে 
প্রতীতি বা অতীন্দ্রি় সংবিতের আশ্রয়ে নিমিত, তা হ'ল প্রেম ও 
সৌন্দর্যবাদের এঁক্য সঞ্জাত। আৰার এই প্রতীতির ক্ষেত্রে কবির 
ব্যক্তিত্টিহিত বৈশিষ্ট্যও আছে। এই প্রতীতির কেন্দ্রে কবিপ্রেয়সী। 
একে কাব্যগুলির আলোচন। প্রসঙ্গে ভাব থেকে রূপে প্রত্যাবর্তন 
ৰলেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের মধ্যে এই যে অথগ্ড এক্যন্ৃত্র, তার উপলব্ধি 
সশ্রদ্ধ কাব্যান্থবশীলনের অপেক্ষা রাখে । আমাদের মনে হয় অতি 
স্বল্পসংখ্যক কবি তাদের কাব্যধারার মধ্যে নিজেরাই এই এক্য 
স্ত্রের সপ্ধান পেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ তার “অস্তর্ধামী” আর “জীবন- 
দেবতা” শীর্ষক কবিত] ছুটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই অবিচ্ছি্ 
তাৎপর্ষের উল্লেখ করেছেন ।৩ 

কাব সমলোচক এলিয়টের বক্তব্য সমধমী । 51985596216 এর 
সমগ্র স্থষ্টির মধ্যেও এই 01210 বা একাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। 
বলেছেন; 410100 10016 06 91091511068165 আ্ব91 15 ৪ 
00210) 175 

বিহারীলালের কবিকূতিও যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যমপ্ডিত সে বিষয়ে 
ভিন্নমত পৌষণের অবকাশ নেই। "সঙ্গীত শতক? থেকে যাত্র। শুরু 
করে “সাধের আসনে? যখন পরিক্রুম। সাঙ্গ হয় তখন অনুভব করি 
একটি গভীর অর্থৰহ অখণ্ড সঙ্গীতের প্রভাব। গীতযোগ্য কবিতার 
চারটি অংশ "স্থায়ী? “অন্তরা” সঞ্চারী” ও 'আভোগ' নামে চিহিিত। 
'আভোগ* অংশের সর্বশেষ পঙ্ক্তির সঙ্গে স্থায়ীর সর্বপ্রথম পঙ,ক্ির. 
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অস্ত্যানুপ্রাসটিকে সঙ্গীতজ্ঞর1 “আবর্তন বঙেন। যেকোন গীতি- 
যোগ্য কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে যে গীতিকবির মূল বক্তব্যটি 
স্থায়ী অংশের মধ্যেই নিহিত। সেই বক্তব্য সম্পর্কে কিঞ্চিত বিশদ 
বর্ণনা অন্তরা আর সঞ্চারী অংশে করে নিয়ে, কবি যখন আভোগ অংশে 
উপস্থিত হন তখন তার মূল বক্তব্য যেন সম্পূর্ণত1! লাভ করে । এখানে 
এসে গীতিকবি তার বক্তব্য প্রতিপাদন করে পরিত্প্ত। তাই এবার 
একটি অস্তযান্প্রাসেব ব্যঞ্জন। স্থষ্টি করে তার প্রত্যাবর্তন ঘটে 
স্থায়ীতে। 

কৰি বিহারীলালেব কাব্যসম্ভারকে একটি গভীর অর্থবহ অখগ্ু 
সঙ্গীতের মাকারে গ্রহণ করা উচিত । কখনো কাহিনী বর্ণনা, কখনে। 
শোকবিহবল চিত্তের অশ্রতর্পণ, কখনো। কবিমনের বিচিত্র ভাবরাজির 
প্রকাশ, কখনে। বা নিসর্গ বর্ণনা, কিন্ত সবকিছুর অস্তরালে সৌন্দর্য, 
প্রেম আর কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার অচঞ্চল মতি । 

প্রকৃতপক্ষে দেবী সারদার মধ্যেই প্র্রেমচেতনা, সৌন্দর্চেতন। 
আর স্থষ্টিপ্রেবণ। মৃত হয়ে উঠেছে । আবার দেবী সারদা কাব্য- 
প্রেরপাাত্রীর মর্যকায়! পরিক্রম। সাঙ্গ করে, কৰি প্রেয়সীর মধ্যে 
একাত্মতা লাভ করেছেন। অন্য দিক থেকে দেখলে কৰি প্রেয়সীর 
মধোই প্রেম চেতনা, সৌন্দধ চেতনা আর সারম্বত চেতনা সমাহিত । 
এ যেন তিনে এক, একে তিন। এই ভাবত্রয়ীর ত্রিবেণীসঙ্গম 
স্মরণ করায় ভারতীয় এঁতিহ্োরই কথা, ধার মূলে এই “তিন” ব্রহ্মা- 
বিষু-মহেশ্বর, সত্ব-রজ-তম, সত্য-শিব-সুন্বর আবার ব্যাস-বাল্মীকি- 
কলিদাসও বটে। উধর্বমুখী ভ্রিশুলের মত এই তিন কিন্তু সেই এক পরম 
ও চরম সত্যের দিকেই 'আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ বহন 
করছে। 

“সঙ্গীত শতকের স্ুত্রপাতেই পাই কবির ঘোবণা, মৃতিমতা 
সরম্বতীর কূপ! যদ্দি কারও ওপর বধিত হয়, তার জীবন থেকে শোক 
তাপ দূর হয়ে যায়। ঠিক তারপরের সঙ্গীতে মৈত্রী আর শ্রীতির 
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প্রভাবে কবি যে সখী তার সানন্দ ম্বীকৃত পাই। কিন্তু এই মৈত্রী আর 
গ্রীতিকে কেন্দ্র করে কৰির যে আদর্শ কল্পন। বাস্তবজ'ব'ন তার সার্থকত! 
সম্ভব নয়। এখানেই কবির বেদন। ৷ এই বেদনার অপূর্ব প্রকাশ “দাধের 
আসন, কাব্যের মধ্যে । এ কাব্যের শেষকথা- একমাত্র প্রেমে আর 
স্থজনধশিতায় মানুষ সান্ত্বনা পেতে পারে,অন্ত কোথাও নয়। যে সুখের 
গান দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বেদনার আগুনে তার শোধন হ'ল। 
যাত্রা! শেষে উপলব্ধিটি ঘোষিত হ'ল-_প্রেম, প্রীতি আর সারদার কৃপা 
ছাডা জীবন অর্থহীন। ইতিমধ্যে “সারদা মঙ্গলে? পুববর্তাঁ কাব্য- 
গ্রন্থগুলিতে কবিশ্বরূপের পুর্বদিগন্তে দেবী সরম্বতীর যে সর্বপরিচিত 
মূঠি দেখা দিয়েছিল তার রূপ পরিবর্তন ঘটল। “সারদামঙ্গল'কে 
“সাক্ষাৎ আমার প্রাণ” বলে বর্ণনা! করেছেন কৰি। এই কবিভাবনার 
মধ/মণিরূপ কাব্যে সম্পুর্ণ মৌলিক এক মুঠিতে দেবী সারদ। আবিভূ্তা 
হলেন। কবিশ্বরূপের মধ্যগগন যেন সেই সারদার উজ্জল দীপ্তিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । তারপর অস্ত্যপর্বে “সাধের আসন" কাব্যগ্রন্থের 
পটভূমিতে সারদা কবিপ্রেয়সীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। প্রেম, 
সৌন্দর্য আর সারদা-চেতনার এক্যবদ্ধ রূপ কখনো কখনো কবির 
মানসপট থেকে সাময়িকভাবে অন্তছিত হয়েছে । বিরহ বেদনায় 
কবিসত্তা আর্তনাদ করে উঠেছে। আবার পরক্ষণেই অতলম্পশা 
ধ্যানমগ্রতার মধ্যে এই বিরহ মিলনের তাৎপধটির উপলব্ধি হয়েছে । 
তাৎপর্ষের এই অখগ্ুতা শুধুমাত্র কবির দক্ষতা প্রতিপাদক নয়, তার 
প্রতিভার পরিচায়কও বটে । 

'সারদামজল” কাব্যে দেবী সরশ্বতীর ভাব বিবর্তনের মুঠি যেভাবে 
অংকিত হয়েছে সেটিও কবির দক্ষতার ও মৌভ্রিকতার অন্ততম প্রমাণ 
হিসেবে গ্রহণীয় । এখানে বাল্মীকির পূর্ববতাঁকাল, বাল্ীকি ও 
কালিদাসের কাল-_-এই ত্রিকালের ত্রিবিধমূতি কাঁব অঙ্কন করেছেন । 
এই পরিকল্পনায় দেবী সরম্বতীর ঞ্রবত্বই ঘোষিত হয়েছে। ভিন্ন 
ভিন্ন কবিকল্পনায় তার রূপবিভিন্নত। অবশ্যই আছে, কিন্ত মূলত তিনি 
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যে “বাগ বৈ সরস্বতী” বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং “বাচং ধেহুমুপাসীত” 
ধেন্ধুর মত বাক্যের মাধ্যমে অভীষ্ট ফলদাত্রী, সেই পৌরাণিক মৃ্তিটি 
অক্ষুণ্ন থেকেছে বিহারীলালের বর্ণনায় । 
ব্রহ্মার মানসকন্তা রূপে সরস্বতীর উল্লেখ 'সারদামঙগলে'র মধোও 
আছে। কৰি বলেছেন-_ 
ব্রহ্মার মানস-সরে 
ফুটে ঢলঢল করে 
নীল জলে মনোহর স্ুবর্ণ-নলিনী, 
পাদপদ্ম রাখি তায় 
হাসি হাসি ভাসি যায় 
ষোড়শী রূপসী বাম। পু্ণিম। যামিনী ! (১1২১) 
খথেদের নদীরূপ। সরম্বতী পরে বাকৃঝবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
বাকৃই সরম্বতীরূপে পরিণত পুরাণে । তিনি ব্রহ্মার মানসকন্তা এবং 
পত্বীও বটে। ব্রন্মা কার মোহিনীমুত্তিতে মুগ্ধহন আর তাকে পত্রীরূপে 
গ্রহণ করেন। বিহারীলালের বর্ণনার মধ্যে সরম্বতীর মোহিনী 
মুিটিও অপূর্ব দক্ষতায় চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আবার এটিও 
লক্ষণীয় যে সারদার সঙ্গে সুক্ষ্রভাবে চ.গুকা! আর কালিকার মূঠি 
যুক্ত হয়েছে। বিহারীলালের আরাধ্য। কান্তি-্বরূপিণী সারদ] কিন্তু 
তস্ত্রোক্ত মুঠি। তিনি যে বিশ্বের অন্তনিহিতা আদি শক্তি-স্বরূপনী,সে 
বোধও কৰির অবচেতন-মানসে ছিল । “সারদামঙ্গলেঃর মধ্যে এই কাস্তি- 
স্বরূপিণী দ্রেবীর গেরুয়াবসন! আর ত্রিশূলধারিণী মুঠিটি দেখা 
গিয়েছে। হিন্দুর প্রাচীন শক্তিসাধনার আদর্শকে কাব্যের অঙ্গীভূন্ঠ কুরে 
তাকেই কাব্যের প্রেরণাকেন্ডে স্থাপন করা বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক । 
কবির দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি বিশেষ ধারণার 
উল্লেখ আবশ্যিক মনে করি। সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার 
পর স্পষ্টতই মনে হয় যে বিহারীলালের মধ্যে কবি ও সাধকসন্তার 
অপূর্ব সংমিশ্রণ _ ঘটেছিল | বিশ্বরহস্ত সম্পর্কে কা বারবারই 
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আকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন করেছেন প্রেরণাদাত্রী সারদার' 
স্বরূপ সম্পর্কেও। সাধকসত্া বিশ্বব্র্মাণ্ডে মায়ার প্রকাশ লক্ষ 
করছে, আবার কবিসত্ত। অনুভব করছে বিশ্বের অন্তনিহিত প্রেমগ্ীতি 
আর ভক্তির ধারাটিকে। জ্ঞান ও অনুভূতি, অনাসক্কি ও আসক্তি, 
রূঢ়বাস্তব ও মোহময় কল্পনার জগৎ অপুর্ব দক্ষতায় একন্ুত্রে গ্রথিত 
হয়েছে। কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই । অসঙ্গতি নেই বটে, কিন্ত 
এর প্রকাশ বিধিবদ্ধ নয়। আলে অন্ধকারের পথে এই ভাবলোকে 
উত্তীণ হওয়ার অভিসারযাত্রায় বেরোতে হয় পাঠককে । শ্রদ্ধাশীল 
পাঠিকারও প্রশ্ন ছিল, “কাহারে ধেয়াও ? কিন্তু কবিই জানেন না 
তার ধ্যানলোক-সমাসীনার নির্দিষ্ট মৃত্তি কোনটি? দেবীর না 
মানবীর ?বৈরাগ্যের না আসক্তির ? কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠকের কাছে ধর! 
পড়ে, এর অভেদাত্মা। ধ্যানমগ্ন কবির অন্তরে এ যুগলমূতি কোন 
এক আলোকোভ্তাসিত লগ্নে একটি বিশেষ মূত্তিতে পরিণত হয়েছে। 
আপাতবিরোধিতার ছায়া অপস্থত হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবেই। 
বিহারীলালের কাব্যের কোথাও কোথাও অসংলগ্রতা ব। 
পারম্পর্ধহীনতার লক্ষণ দেখা যায়। কোন একটি বিষয় নিয়ে 
আলোচনাপ্রলঙ্গে তিনি ভিন্ন বিষয়ে চলে গিয়েছেন বারে বারেই । 
কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে তিনি বিভিন্ন বিষয় পরিক্রমা করে 
আবার বর্ণনীয় প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। অধ্যাপক বিশী এই 
প্রসঙ্গাস্তর-পরিক্রমাকে কবির আস্থরমতিত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। 
সাধারণভাবে কাব্য-সমালোচকরা এ বিষয়ে একমত যে মন্ময়তা- 
মুখ্য কাব্যে ন্ময়তামুখ্য কাহিনীর পুরাপর সঙ্গতি আশা করা উচিত 
নয়। তন্ময়তামুখ/ কাহিনীর মূল অংশটিকে বলশালী করে তোলার 
জন্থও শাখাকাহিনীর প্রয়োজন হয়। বিহারীলালের ফোগিসত্তা যখন 
কাব্য কবিতার আধারে আপন উপলদ্ধি বণন। করেনতখন তার কাছে 
ঘটনার পারম্পধ আশ! কর। উচিত নয়। তাছাড়া 00161198 যাকে 
(00-01:6561)02 ০01 03001£1)05 2190 £86110)65 বলেন কেউ কেউ 
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যাকে 9০৮11096 এবং 21010731005 এর সমন্বয় বলে চিহ্িত করেছেন, 
কাব্যের মধ্যে এইপ্রকার মিশ্রণ শক্তিমত্তারই পরিচায়ক | প্রথমত 
এই বৈপরীত্য মূল বক্তব্যকে অনেক বেশী মনোহর করে তোলে, 
দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করার পরও মূল বক্তব্যে 
প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কবির পরিণত প্রতিভার »ন্িচয় পাওয়া! যায়। 
[. 5. £10£ এর পাঠক মাত্রেই জানেন তার কবিতার মধ্যে এই 
016750108 বা সংমিশ্রণ কতখানি সৌন্দর্য বিধায়ক হয়ে ধাড়িয়েছে। 
বিহারীলালের আপাত পারম্পর্যহীনত] তার শক্তিমত্তারই পরিচায়ক 
এটিও একটি বিরাট দক্ষতা । 

চর্ধার যুগ থেকেই প্রকৃতি বাংল। কাব্যের সঙ্গে অচ্ছেছ্ট সম্পর্ক 
স্থাপন করেছে । কিন্তু যুগভেদে তার রূপ ও ভাবভেদ ঘটেছে যথেষ্ট 
পরিমাণে । চর্যাপদগ্লির মধ্যে প্রকৃতিকে ধর্মতত্ব প্রকাশের বাহন 
হয়ে থাকতে হয়েছে । সেখানে নদ নদী, পাহাড় পৰত, চন্দ্র সুর্য সবই 
আছে। কিন্তু তার দেহসাধনার ইঙজিতবাহী। এর ফলে প্রকৃতি তার 
স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত। মঙ্গলকাবোধ মধ্যেও প্রকৃতির অবস্থা! 
প্রায় একই রৰম । সেখানে সে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয় । বৈষ্ণব 
পদগুলির মধ্যে তবুও কিছু পরিমাণে প্রকৃতি আপন স্বাভাবিকতা 
বজায় রাখতে পেরেছে। স্ুবর্চম্পক, অকলংক চন্দ্র কিরণোজ্জল 
স্কৃষ, শ্রীম্ম, বর্ষা, শরৎ শীত এরা কোথাও কোথাও প্রতীকের কাজ 
করলেও, বনু ক্ষেত্রে এর! রাধাকৃষ্ণের অপাধিব প্রেমলীলার পটনুমি 
রচন। করেছে । চর্ধাপদ্দের যুগ থেকে শুরু করে ভাবতে গেলে বল। 
যায় ষে বৈষ্ণবসাহিতে)ই প্রকৃতি কিছু পরিমাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে 
সর্বপ্রথম । এখানে সে কিন্তু মুলত উদ্দীপন বিভাবের কাজই করেছে। 
শাক্তপদাবলীর মধ্য প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিত । | 

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকে মাবার বাংল। কাব্য- 
ধারায় প্রত্যাবর্তন করতে দেখা গেল । কবি ঈশ্বরগুপ্ত নিসর্গমূলক 
কবিতা রচনা করলেন; কিন্তু আপন রুচি অনুযায়ী সেখানে ভার. 
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'কৌতুকরস পরিবেশনেরই প্রাধান্য লক্ষিত হোল। শুধু তাই নয়, 
প্রকৃতিবর্ণনায় যে মনোভঙ্গী প্রাধান্থ প্লে'তা নিতান্তই তন্ময়তামুখ্য । 
মধুস্থদনের আবির্ভাব ঘটল বাংলা কাব্য ধারায়। কিন্তু ত্বার 
স্ল্পপরিসর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী পাঠকের বন আশাই 
অপূর্ণ থেকে গেল। তবু এরই মহ্ধ্য বেশ কিছু আধুনিক চিন্তার 
প্রকাশ দেখা গেল। প্রকৃতি মহাকাব্যের পটভূমিতে উপযুক্ত মর্যাদাও 
যেমনি পেল, তেমনি চতুর্দশ শদীর সীমিত আঙ্গিকের মধ্যেও পেল 
মন্ময়তার সনিপুণ স্পর্শ। 

ঠিক এর পরেই প্রকৃতিমূলক কবিতা নিয়ে বাংলাকাব্যের আসরে 
এসেছেন [হেমচন্ত্র ও বিহারীলাল। হেমচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতি- 
তন্ময়তা দেখা গেল, কিন্তু তার সঙ্গে কবির!ুঁসমমমিতার সন্ধান পাওয়া 
গেল না। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 
বিহারীলাল। বিহারীলালের দক্ষতা এ ক্ষেত্রে বিতর্কাতীত। তার 
প্রকৃতিপ্রাণত। এবং প্রকৃতিকে আপনার অনুভূতির রূপে রসে 
অভিসিঞ্চিত করে গ্রহণ করার দক্ষতা, কাব্যস্থগ্রির প্রথম পর্যায় থেকেই 
পাঠকের শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছে। | 

কাব্যরচনার কাল-ক্রমিকতায় লক্ষ্য রেখে বন্ধুৰিয়োগ' কাব্যকে 
প্রথম ও “প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যকে দ্বিতীয় রচনা বলে নির্দেশ করা 
হয়েছে । এগুলি মুখ্যত আখ্যানমূলক কাব্য বলে চিহিত হলেও 
এদের মধ্যে প্রকৃতিতম্ময়ত৷ দেখ! গিয়েছে। 

প্রকৃতির প্রাণময় সত্তাকে মানবজীবনের সঙ্গে অচ্ছেগ্ধ এক্যস্ুত্রে 
গ্রথিত করে তোলার সান্ুরাগ প্রয়াস বিহারীলালের মধ্যে সহজেই 
চোখে পড়ে । এই প্রয়াম যে একান্তই প্র:চ্যচেতনার অনুবত্তন তাতে 
সন্দেহ নেই। উপনিষদে বল। হয়েছে। 

যে! দেবাইগ্রৌ। যোইপস্থ যো! বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ। 
য ওষধিষু যে বনম্পতিষু ত্মৈ দেবায় নমে নমঃ ॥। 
( শ্বেতা্থতর উপনিষদ্‌ ) 
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অগ্রি, জল, ওষধি, বনস্পতি-_-সবকিছুর মধ্যে অঙ্টার লীলান্ুভব' 
ভারতীয় ধর্মচেতনার প্রধান অংশ। প্র'চীন রামায়ণ থেকে কালিদাসের 
কাল অতিক্রম করে প্রকৃতিপ্রেমকতার যে এঁতিহা বিহারীলাল পর্যস্ত 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এর মধ্যে যুগপরিবর্তনজনিত কিছু কিছু 
ৃষ্টিপার্থক্য ঘটলেও চিন্তাগত পার্থক্য প্রায় কিছই নেই বলা যায়। 
বিহারীলালের মধ্যে এই প্রকৃত্প্রেম আপন এবপলক্ষণের বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশিত হ'ল । বাংল। কাব্যধারায় এ ভাবনার প্রব্তক বিহাপীলাল। 
পাশ্চাত্য কাব্যের ধারায় প্রকৃতি এসেছে সম্পূর্ণ পৃথক ভঙ্গীতে । 
মাঁনবমনের সঙ্গে তার দূরবতিতাটুকু অঙ্ষু্ রেখেই যেন প্রকৃতি 
কাব্যের সীমায় প্রবেশ করেছে। প্রকৃতির রহস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিংস! 
আছে প্রচুর, কিন্ত তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিদের সমপ্রাণতা। নেই। 
ওখানে নবজাগরণের কল্যাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা সর্বাধিক মূল্য অর্জন করল, 
আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রস্কতি-গ্রীতি মানবগ্রীতির উধ্রে 
কেন দিনই উঠতে পারলনা । ভাবনৈকটা যতই হোক না কেন 
প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মত। অর্জন পাশ্চাত্য কৰির পক্ষে কখনোই 
সম্ভব হ'ল না। এযেহ'ল না, এর জঙ্ দায়ী তাদের সংস্কার। 
ভারতীয় সংস্কার পরম পুরুষকে বিশ্বগুকূতির বৈচিত্র্যের মধ্যেই 
দর্শন করতে উদ্বদ্ধ করেছে। সে সংস্কার গড়ে উঠেছে, “যদিদং কিঞ্চ' 
জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিংস্যতম্ঠ এই উপনিষদ্‌-চিন্তার আশ্রয়ে। 
আর সেই সংস্কারের উত্তরাধিকারী বিহারীলাল বলেন-_ 
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন, 
হেরিবে হাদয়ে প্রেমময় সনাতন । 
দর দর আনন্দের বহে অশ্রুধারা, 
স্থির হয়ে রবে ছুটী নয়নের তার1; 
( প্রেম-প্রবাহিণী, ৩য় সর্গ ) 
প্রকৃতিপ্রেম আর মানবপ্রেম কবি বিহারীলালের জীবনে সমার্থক। 
কবিত্ব উদ্মেষের পূর্ববর্তাঁকালে “প্রথম যখন ছিল বুদ্ধি অভিন্তুত তখন 
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'প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুনিিষ্ট ধারণা কবিমনে স্যজিত 
'হয়নি। “যবে বিকশিত হোল কিঞ্চিৎ চেতনা”, তখনই অনুভব, করলেন 
বে প্রেমময়তা মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে একটি অভিন্নতা আছে। 
প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই মানৰিক প্রেমের উদ্ভব, ৰিকাশ 
এবং পরিপূর্ণতা ঘটে । প্রকৃতির ভাষা আর রূপ ঠিক যে কথাটি বলতে 
চাইছে “প্রেমপ্রবাহিণী' রচনার যুগেই বিহারীলাল তার সব্টুকু অভ্রান্ত 
ভাবেই বুঝতে পারলেন। তিনি বললে ন-_- 
যাহ। বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে, 
য। দেখায়, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে। 
একে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ, 
আমারে! চক্ষেতে তাহ! ধরিল এ রূপ 
যে,__কি জলে, স্থলে, শন্যে যে দিকেতে চাই, 
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই। 
( প্রেম-প্রবাহিণী, ৫ম সগ”) 
“সঙ্গীত শতকে'র যুগে এই প্রকাতচেতনা গভীরতর হয়ে উঠল । 
একেই জীবনের পরম সম্পদ মনে হ'ল কবির। তিনি বললেন-__ 
সদা! আমি আছি সুখী 
লয়ে এ সকল ধন-_ 
তরুণ অরুণ ছটা, 
স্থশীতল সমীরণ, 
তারাবলি, সুধাকর, 
তরঙ্গিণী, জলধর, 
তরু, লতা, ধরাধর, 
নিঝরের নিপতন। (সঙ্গীত শতক-_-২ ) 
শান্ত-অশাস্ত, কষুদ্র-বৃহৎ, নিকটবর্তাঁ-দৃরবর্তা-_-প্রকৃতির সমস্ত 
প্রকার অবস্থার সঙ্গেই অকৃত্রিম হৃগ্ঠতা স্থাপিত হ'ল। কবি প্রকৃতিকে 
একটি রূপসী বধূর মৃতিতে অংকন করলেন “সঙ্গীত-শতকে”র তৃতীয় 
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সঙ্গীতে । একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি, প্রকৃতিকে নানা কালে 
নান! মৃতিতে দেখা শুরু করেছেন কবি। এযেন অতি প্রি কোন 
বস্তকে নান! দিক থেকে নানাতাবে দেখে তৃপ্তিলাভের আস্তরিক 
প্রচেষ্টা । এর স্বীকৃতি পাওয়া গেল কবির কথায়__ 
প্রণয় করেছি আমি 
প্রকৃতি রমণী সনে, 
যাহার লাবণা-ছট? 
মোহিত করেছে মনে! (সঙ্গীত-শত ক-৯৯) 
নিসগসন্দর্শন, ধূমকেতু, কবিতা ও সঙ্গীতের অন্তভুক্ত “নিসগ- 
সঙ্গীতে'র কবিতাগ্ুচলি একান্তই প্রকৃতিবর্ণনামূলক ৷ এমনকি “সারদা 
মঙ্গল” আর “সাধের আসনে'র মধ্যেও প্রকৃতি অনেকখানি স্থান জুড়ে 
আছে। বরং একথাই বলা সঙ্গত ষে প্রকৃতিকে কৰি বিহারীলালের 
কাব্য থেকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার মৌলিকতার অনেক 
খানিই নষ্ট হয়ে যায়। তার বক্তব্যেরও তখন যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গহানি 
ঘটে। যে ভাবত্রয়ীর পুণাসঙ্গম রচিত হয়েছে কবির মানসপটে, তার 
মধ্যে প্রকৃতিগ্রীতির স্থান বেশ মূল্যবান । বাংল। কাব্যধারায় যে নিবিড় 
প্রকৃতিচেতন। পরবর্তীকালে দেখা গেল, তার উৎসসঙ্ধানে আসতেই 
হবে বিহারীলালের কাব্যসম্তারের মধ্যে । এ'র প্রকৃতিচেতনার মধ্যে 
রহস্য-সন্ধানী পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সংমিশ্রণ অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু তার 
& চেতনার মৌল প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় এতিহ্যানুসারী | 
কবির এতিহ্যাশ্রয়ী মনোভঙ্গীর মূল্য যে উত্তরাধিকার গুত্রে প্রান্ত 
প্রাচ্যধারার সঙ্গে প্বীয় শ্রমাজিত পাশ্চাত্ত্য ধারার সংমিশ্ণের মধ্যে 
নিহিত, এ সত্যটি বিস্বৃত হলে চলবে না। প্রেম, প্রকৃতিগ্রীতি আর 
অধ্াত্মচেতনার সঙ্গে সমকালীন সমাজচেতনার মিলনে বিহারীলালের 
কবিমানস সংগঠিত । অন্তরকে, নিবিড় আত্মমগ্রতার মূলেও সমকালশন 
তীব্র ব্যক্তিস্বাতস্ত্রোর প্রকাশ, প্রকাশ মন্ময়তামুখ্য চিন্তার বলিষ্ঠতা। 
এই সব কিছুর এক্যবন্ধ চিন্তা কবি বিহারীলাল সম্পর্কে আমাদের 
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মনের মধ্যে যে ধারণার স্থত্টি করে, তা এই যে, তিনি বাংলা, কাব্য- 
ধারার প্রথম শ্রেণীর কবিদের অগস্ঠতর 'এবং সাহিত্যের ইতিহাষে ভার 
স্থান স্থুনিরিষ্টভাবেই চিহিন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

কবির দক্ষত] বিচার প্রসঙ্গে তার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি 
বিচার । “প্রতিভ। ছিল কিন্তু গহিণীপন। ছিল ন। + _সম্ীঝটক্র সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ষে বিহারালালের পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য 
তা আমর] পূেই স্বীকার করে নিয়েছি। কবির রচনার কোন পাণু- 
লিপিই আজ আর অবশিষ্ট নেই। তা যদি থাকত তাহলে অবশ্যই 
দেখ। যেত, অস্তরঙ্গে সাধনবেগের যেমনি প্রাবঙ্য বহিরজে প্রসাধন- 
ক্রিয়ার -তমনি অভাব। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে অতি পরিচিত 
প্রসাধনক্রিয়া এইটি স্মরণ করিয়ে দেয়, সাধন আর প্রপাধনের 
মধ্যে সমন্বঃসাধন শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। কথ বিহারীলালে ভার অভাব 
যে ক্রুটি, একথা! ম্বীকার করে নিয়েও ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য স্মরণ 
করতে হয়--'যে কবিতা জীবনের গভীর উপলদ্ধির উৎস হইতে 
উৎসারিত তাহার ভাবে আবেগ-উচ্ছাস ও ভাষাঁর অস্ফুটতা থাক? 
অনপেক্ষিত নয় ।৫ | 

বিহারীলালের প্রথম দিকের কাব্যগ্রস্থগুলিতে ভাষাজনিত 
অবহেলা আছে। ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র এ অবহেলার একট। তালিক।৬ 
নির্মাণ করেছেন। স্ুরেশবাবুর মতে 'অলংকৃত ভাষায় দেহের সৌন্দর্য 
বাড়ে, মনের খবর ধর] পড়ে না। আবার প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, 
প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ, * ক অপ্রসন্ন অর্থাৎ 
ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবি্ভূতি হতে পারে ন। স্ৃতরাং 
প্রসাদগ্চণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বন্ত হচ্ছে মনের আলোক 1”? 
বস্তুত ভাষার প্রসাদগুণ যে মনেরই গুণ তা অস্বীকার কর। সম্ভব নয়।, 
কিন্ত অলংকরণে তার মধ্যে মানসিক প্রতিবিষ্বটি অস্পষ্ট হয়ে 
যায় এ বক্তব্য স্বীকার্ধ নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে গুঁহণীপনার প্রয়োজনীয়ত।। 
আছে বৈকি। তবে বিহারীলাল যেভাবে সাধু আর চলিতের হৃগ্ 
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সহাবস্থিতি ঘটিয়েছেন তা জন্মপয়। এই সহাবস্থানে কিন্ত ভাষার 
শীতিধচ্তি) স্তুধ্ হনি আর তাছাড়া এর যলে এক ধরণের অকপট 
সারল্য কাধ্যগুলির নধে। আবর্ষণয় হয়ে উঠছে। তুলনামূলক 
তালিক1 দিখে ছৈত্র মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে হেমচন্দ্র আর নবীন 
চজ্দ্রের «বক নিধাচন আর প্রান্থ৮র ভেতর থেকে গা ১2৩1 অন্তুহিত 
হয়েছে । যাই হোক তদ।নীজন বজকাতার বিছু মাধলিক শক 
যে কোথাও কোথাও শ্রুতবটু মনে হয় 1 আীকার করা! উচিত! 
অভমান কঃতে বাধা নেই যে এ সব আভন্যণহত আথণভিক শব্দ ভার 
রচনা? হত্যে সালা তঙ্গ তেই এসছে চিত্র হুচ্ছন্ন প্রা রূপ 
হিজেদে। একে তাই দঙ্গত) বঙ্জেই গ্রহণ করতে হয়। 

কবর ব্যন্হাঙ ছন্দ প্রসজ স্মরণয় যে এককালে 'বঙ্গস্ুন্দরী'র 
ছন্দ রব ন্ছনাথ গুযুখ কাবদের অনুকরণীয় হয়ে দাডিয়েছল। তার 
ছ'মাজো চন, %]তি ধমিতার অহুকুল । অব্্থ এ "পারে সমকালীন 
অন্বান্ কতক্দে:ও বদন আছে বিস্ত ছয় মাত্র ব চলনা মাত্রা 
গত্তের অনুকূল, অক্ষরবত্তের নয়। বিহার'লাল ছন্দোঞ্ুকতি অক্ষরবৃত্ 
রেখে তকে ইংমাজায় বন্দী বরেছেন। এবং ত1 করতে [গয়ে যুক্ত ও 
যুগ্মবণ নিয়ে অন্থবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। মনে হয় এই কারণেই 
পরবত্ীক।লে [তিনি ৮৬, ৮1৭ মাহ্ার কাঠামোটি গ্রহণ করলেন। 
শোষণশাতর যথোপযুক্ত ব্যব!ার ভদ্দম ফহভতর হয়ে উঠল, আর গীতি 
ধমিতার মব্যেও বিছু পঠ্িমাণে ধ্যান-গাস ধু সঞ্চারিত হল। 

শুর ক্যবহ10€ কাধর কৃত, প্রশংসার দাশী রাবে। সারদ'- 
মজে ভা ভিসধীর ব্যবহার কাতাটিত ভাব এ ভাষাকে অপুৰ 
মুবনামপ্ডিত করে তুলেছে। কিছ স্তবক্ক নিগ্রাণের শেত্রে তান কোন 
ধশেষ রীতি গ্রহণ করেলন। জেখানে ভিন একাই আপন 
আবেগের বঈভূত। সে আবগের পরিপূর্ণ গুকাশের জখ যেখানে 
যতগু.ঞা ছত্রের প্রয়োজন কাব বোধ করেছেন, সেখানে ৩৩গু:ল ছত্রই 
তিনি নিখিচরে ব্যবহার করেছেন। 


হণ 
বিহারীলাল--১৭ 


মধুস্ুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র প্রভৃতি সমকালীন কবিগণ যখনই 
স্তবক নির্মাণ করেছেন, তখনই কোন একটি রীতির অনু মরণ করেছেন । 
মধুসৃদনের 'ব্রজাজনাকাব্য", হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী ও নবীনচন্জ্রের 
'অবকাশ রঞ্জিনী'তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তুপনামূলক 
মালোচনার ক্ষেত্রে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ঃ তা হ'ল এই যে, 
বিহারীলালের ভাবতম্ময়তা প্রকাশে নিদ্ধেকে কোন রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ করেন নি। ভাষা ও ছন্দোরীতি ভাবের বাহন হয়েছে । 
মহাকাব্য আর আধখ্যায়িকাকাবোর গান্তীর্ধ যে কবির উষ্ণ হাদয়ের 
স্পর্শে উচ্ছা সের অজন্রভায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, তার পক্ষে বন্ধন 
বা রীতি হ'ত বিড়ম্বনার নামাস্তর মাত্র। তা যে ঘটেনি এ মামাদের 
সৌভাগ্য । প্রয়োজনায় ছন্দ ব্যবহারের দক্ষতা বিহারীলালের 
প্রতিভার পরিচায়ক। অতএব, এ পিদ্ধান্তে অনায়াসেই আমর! 
আসতে পারি যে বিহারীলালের দক্ষতা! প্রথম শ্রেণীর যে কোন কবির 
সমান। তার কাব্যে শক্তির ও ইচ্ছার অভাব৮ মোটেই ঘটেনি । 
উল্তেখপঞ্জী 
(১) ঢু, 9. 211০96--07 009৮5 73989 ( 1081 13 হোছেো 
00205 ) 561 11001, 19099. 0--39--52, 
(২) বিহাগীলাল কাব্য সংগ্রহ--কঃ বিঃ ৪র্থ সংক্ষরণ, পৃঃ ১*৫ 
(৩) রবীন্দত্রনাথ--“চিত্রা' মাঘ ১৩৬৬ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৩ 
(9) 1.5. 121196--92160060 01052 250৮7], জড় এ. 1963 1711). 
[106 015115 016 91081:6306810,  0-798. 
(৫) সুকুমার সেন-বাং সা: ইতিহাস, ২য় খপ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩৪ 
(৬) স্বরেশচন্দ্র মৈত্র--বাংল। কবিতার নবজন্ম--+১৮৫৮-১৮৯১-১ম সংস্করন, 
পৃঃ ৩৯৫-৯৬ 
(৭) প্রমথ চৌধুরা--'ভাবত৮গ্র (প্রবন্ধ সংগ্রহ), শতবাত্বিকী সংস্করণ, 
5 ২৩০৭৩ । 
(৮) বিহ্বাখীলাল-বচনানজ্তার_-সম্প দক প্রম্ধনাথ বিশী, মিত্র ও ঘে।ষ মং, 
প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ৪ 
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সমকালীন কাব্যধার। ও কবি 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ প্রধানতঃ ব্যয়িত : শা বাংলা গগ্ধ চর্চায় 
রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, বিগ্াসাগরের হাতে ভাঁদ। অপরিমেয় শক্তি 
সঞ্চয় করল। এই স'ঞ্%ভ শক্তির প্রকাশ কাব্যজগতে দেখ। গেল এই 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ধে। সমকালীন কাব্াজগতের একচ্ছত্র সম্রাট 
মধুস্দন সমকালীন বাঙ্গালীমানসেব আধারে পাশ্চান্ত্যচিন্তার 
ভাবসমন্থিত মুতি। অতএব সমকালীন কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতা যে 
মধুস্দূন তাতে সন্দেহ নাই। যদিও এটি এঁতিহানিক সত্য ষে 
কাব্যধারায় প্রথম আবির্ভাব রঙ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভার 
আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৫৮ সালে 'পদ্মিনী উপাখ্যান, নিয়ে। এর 
উল্লেখ পূর্বেই করেছি। 

১৮৫৮ থেকে কাব্য স্থির ধারা পথ অনুনরণ করে অগ্রসর হয়ে 
১৮৭০ এর পৃ পর্যস্ত আমরা যে সব কাব্যগ্রন্থের সাক্ষাত পাই তার 
মধ্যে ছিল সবই, শুধু সার্থক গীতিকবিতা ছাড়া । মূলত এই দশকটি 
মহাকাব্য মার আখ্যায়িক কাব্য রচনায় অতিবাহিত হয়েছে । এখানে 
অতীত বীরগাথার অনুসরণে যে যুগটি গডে উঠেছিল তার প্রাণপুরুষ 
মধুস্থদন। “নটি বার্যুগ নামেই ঠিহ্িত। উনিশ শতকের বঙ্গনমাজে 
যে সবাত্মক উদ্দীপনাব, যে বৃহৎ ক্রযজ্ঞের সুচন! ঘটেছিল, তার 
সমাম্তরাল ক্ষেত্রে কাব্যে এ মনোভঙ্গীই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক । 

১৮৭* সালটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য । এর পৰে 
১৮৬২তে বিহারীলালের “সঙ্গীত শতক" প্রকাশিত হয়েছে । কিপ্ত 'একক 
গীতিকারের সেই ভাবতম্ময় সঙ্গীত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রবল উত্তেজনাকর 
পরিস্থিতির অস্তরালেই থেকে গিয়েছে । যথেষ্ট শ্রোতার দৃপ্টি সেদিকে 
তখনো আকৃষ্ট হয়নি । কিন্তু ১৮৭০-এ যখন বিহারীলালেব সঙ্গে 


২৫৯ 


হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস বলদেব পালিত, রাজকুষ্ মুখোপাধ্যায় 
ইত্যাদি একতানে যোগ দিলেন, পাঠক,সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট 
না হয়ে পারেন ॥ বস্তত, বিহারীলালের “বঙ্গ নুন্দরী”, পনিসর্গসন্দরশন" 
'বন্ধুবিয়োগ', “প্রেম প্রবাহিণী'র সঙ্গে হেমচন্দ্রের ১ম.থণ্ড কবিতাবলন- 
গোবিন্দ চন্দ্রের প্রস্থন” বলদেবের “কাবামাজা? ও 'লালত কবিতাবলা' 
এবং রাজকুষ্খ-এএ "কাব্য কলাপ? বীরযুগের অবসান ও গ্ীতিকবিতার 
যুগপ্রতিষ্ঠ। ঘোষণা করল। 

ভাবৎন্ম*তা, চিত্রথমিতা আর তার সঙ্গে সঙ্গাতধনিতার সংমিশ্রণে 
যে গীতি+বিতা এখন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় হরণ করল, তার 
ইতিহাগ ধিল্ত সুপ্রাটীন। সেই ইতিহাসের পাতায় চোখ "বুলোতে 
গিয়ে ষে স্তঃটি ধরা পড়ে তা হ'ল এই যে, কোন বিশেষ যুগ পূর্বাপর 
সম্পর্হীন [বচ্ছিন্ন কোন কাব্য ধারার জন্মদাতা নয়। প্রকৃতপক্ষে 
কাব্যের বহুবিচিত্র ধারা একত্রিত হয়ে কাবাস্ত্রিৰ উধালগ্ন থেকেই 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কিছু পরিমাণে সামাজিক কাবণে আর 
বাকীটুকু শজনশীল প্রতিভার বেশিষ্ট।স্পর্শে কোন কোন ধারা 
কোন বিশেষ যুগে প্রাধান্থ অর্জন করে। কাব্যসাহিত্যের এই 
সমব্য়ধী এতিহ্যটি আদ্ধার সঙ্গেই ম্মরণীয়। 

কালিদাসেব কাব্যে মহার'গ্রীয় প্রাকৃতে রচিত গীতের সন্ধান 
মেলে । সাস্কৃত সাহিত্যে অন্তান্থের! যা কিছু গীত রচন। করেছেন ত! 
কিন্তু করেছেন শৌরসেনীতে । জৈন ধর্মমূলক “চরিত কাব্য” গুলিতে 
গীতিধমখু কার অবাধ ব্যবহার আছে। চিত্রক%* এবশ্রেণার গগ্ধ 
রচনা । কিন্তু তার মধো গীতিধমিতার প্রমণ আছে বলে সাহিত্যের 
ইত্িহাশকারগণ ঘোষণা করেছেন। এঞ্াঁলর ভাষা! ছিল অবহঠট। 
প্রাণীন চযাপদের ধর্মাশ্রয়া দেহসাধনামূলক বূপকাশ্রক উপদেশের 
অন্তরালে গী.তকাততার শ্বভাথ চকত বিপ্যতের মত চোখে পড়ে। 
জয়ংদবের 'শীঙগোবিন্দ' শীতিনাট্য আর 'আকষফকনতনের কবি বড় 
চণ্তীদাস রচন। করেছেন মুলত নাটগীত। 


২৬৯ 


্‌ _ বৈষ্ণবপদের যুগকে গীতিকাব্যের যুগ বলেও কেউ কেউ চিহিত 
করে থাকেন। দে বিচারে শাক্তপদও সমশ্রেণীর। সমষ্টিগত 
ধর্মসাধনার একাগ্রতা, অবি।মশ্র গীতিকবিতার জম্ম দিতে পারে না। 
তবু. এগুলির ভনিতা মূলক অংশকে আশ্রয় করে বৈষব ও শাক্ত কবির 
একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তার স্পর্শ যে স্পট হয়ে উদ্জেছে তা অনন্বীকাধ। 
খ্চৈতম্যকে আশ্রয় করে যে কাব্য-সাহিত্য বচ্ত হ'ল, তার মধ্যেও 
গীতিধসিতার লক্ষণ ছিল। 

ই/(তিমধ্ে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই লোকসাহিত্যে এ শাখ। বাংলা 
কাব্যধারাকে বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে চলেছে। আউল, বাউল, 
মাইদরবেশের গানগুলি এ প্রপলে স্মরণীয়। বিশেষ ভাবেই 
স্মরণীয় মৈমনসিংহ গীতিকা' ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা”। এই ধারার 
'লাকরঞ্জন শাখা! কবিগান আর তার সমগোত্রীয় সমকালীন অন্যান্য 
গীতিধমী কবিতার ধারা । এধারায় রামনিধিগুপ্ত, শ্রীধ«র কথকের 
কথা অবশ্য স্মরণীয় । বল অসঙ্গত নয় ষে বিহারীলালের প্রাথমিক 
স্প্তির মধ্যে এদের ধারানুনরণ কিয়ৎ পরিমাণে স্পঞ্ট। “বাউল 
বিংশতর অন্তর্গত গানগুলির স্ুবনির্দেণনায় কৰি “বাউল সুর” 'ভজনের 
সর নন্দ'বদায় যাত্রার সুর আর "নধুবাবুৰ নুব*ও উল্লেখ করেছেন। 
মক্ষীতধারার এতিহা কী পরিমাণে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এই 
পর গু'লর উল্লেখ তারই সাক্ষ্য বহন করে। 

সার্থক গীতিকবিতার আব্বাদ পেলাম ১৮৭০এ আসার পর। 
একান্ত ব্যক্তিমত অনুভূতি যে মহৎকাব্যস্প্টির ভূমিকা রচনা করতে 
পারে, যুদ্ধ ও শৌর্ধবীর্ষের ইতিহাস ছাড়াই কবির অন্তর থেকে কাব্য 
রচনার বিষয়বস্ত সংগৃহীত হতে পারে বা পৌরাণিক চরিত্রের পরিবর্তে 
প্রেম ও প্রকৃতি কাব্যের মুখ্য চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হতে পারে, তার 
ওজ্জন উদাহরণ এই প্রথম পাওয়। গেল। শুরু হয়ে গেগ রুচি পরিবর্তনের 
পাল] । এদিক থেকেই বিহারীলাল “ভোরের পাখি' সম্পূর্ণ নতুন ভাষ! 
"ও সুরে নতুন কথা শোনানোর স্থোপাঞ্জিত দারিত্ব গ্রহণকারী কৰি 
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এ শক্তি বিশেষ দক্ষত। প্রতিপাদক। প্রবঙ্গ আোতের বিপরীত 
মুখে উজান বেয়ে যাওয়া । পাঠকসমাজের.সমকালীন রুচিকে সম্পুণ 
ভিন্ন পথে পরিচালিত কর1। মাহাকাব্যের আসরে টিলেঢাল! ভাবের 
গান শোনানে! আর তাই দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলা । এর 
চাইতে বড় মাপের দক্ষত1 কল্পনাও করা যায় না। একে নবযুগ 
প্রবর্ন বলিনে, বলি দক্ষতা সহকারে নবযুগের ক্ষেত্র প্রস্তুতি । 
বিহারীলালের শ্রোতৃসংখ্যা আর কণম্বরের বিস্তৃতি ছিল সীমিত। 
তবু “মেঘনাদ বধ কাব্যে'র মন্ত্রমুগ্ধ শোতৃবৃন্দ উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন 
সেদিন কিছু ভাবশিষ্যও সমবেত হয়েছিলেন এই নতুন গায়কের 
আসরে রি আর বিহারীলালের মত কবিতা লেখা নাকি কোনদিনই 
সম্ভব হবে না একথা বার বার শোনার পরও কবিষশঃপ্রাথী একজন 
তরুণ কবি বিহারীলালের সুরটিকে আত্মস্থ করতে শুরু করেছিলেন । 
মধ্যমণি সেই রবীন্রনাথকে নিয়ে যে শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, 
তার প্রেরণাপুরুষ যে বিহারীলালই, তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্রও 
নেই । রবীন্দ্রনাথ এ খণ বার বার শ্বীকার করেছেন। 

(দেমকালণীন কাব্যধারায় শাধুনিকতা শ্ার নবজাগরণের সমস্ত 
মনোলক্ষণ সুস্পই হয়ে উঠেছিল। ধন ও সমাজজীবনের [বিভিন্ন 
কুসংস্কার ও যুক্তিহীন চিরাচরিত রীতিনীতির নিরুছ্ে। ধর্ম ও নিরপেক্ষ 
সাহিত্য সেদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে । সেই সঙ্গে ঘোষিত হঞ়েছে 
স্বাধীন৬।, স্বাতন্ত্র্য ও মানবতাবাদেব উদাত্ত স্বীকৃতি । মধুসূদনের 
“মেঘনাদবধ আর “বীরাঞ্রনা কাকা? নুতন যুগের অভ্যুদয় খোৌষণাকরেছে 
কাব্যের বহিরঙ্গে পয়ার ও লাচাড়ীর ক্লাস্তিকর অন্রবর্তনও নির্মমভাবে 
পরিত্যক্ত হয়েছে । প্রাচা ও প্রতীচে)র সমন্বয়ে বাংল। ভাষা ও সাহিতা 
অভূতপুব শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে এই যুগেই। বলাবাহুল্য এ 
সবের কেন্দ্রে যিনি স্প্রতিচিত, তিনি কৰি শ্ীঘুক্থদন) 

তবু আবার স্মরণ করতে হয় যে মধুস্থদন রঙ্গলালের নির্দেশিত 
পথ বিহারীলালের কবিপুরুষ ব্বীকার করেনি । হেম, নবীন আর 
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বিহারীলাল এরা সবাই গীতিকবিত স্থ্টি করেছেন, যেমন করেছেন 
কিছু পরিমাণে কবি শ্রীঘধুস্দনও। কিন্ত বিহারীলালের গীতি 
কবিত। সম্পূর্ণ নতুন আন্বাদের। তার প্রাণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কাব্য- 
বৈচিত্র্য আলোচনাপ্রসঙ্গে আমর! পেয়েছি । কিস্ত এও আমরা স্বীকাঁল 
করে নিয়েছি, এই ধারার উৎস-সন্ধানে গিয়ে আমরা বাংলা কাব্যন্থষ্টি 
উষালগ্নে এমনকি তাঁবও বহু পুবে সংস্কত সাহতে। য়ে পৌছুতে 
পারি। 

বিহারীলালের আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার “ঙ্গে সাধম) 
ঘটেছে সমঙ্গালে বেশ কয়েকজন কবির। এর ফলে এঁত্িহা ধারায় 
বিহগালালের প্রভাব মিশ্রিত হয়ে গিয়ে তাদের কাব্যসগ্টির মধ্যে, 
কিছু পরিমাণে জ্ঞাতসারে কিছুট। অজ্ঞাডসারে উপস্থিত হয়েছে। 
শিল্পে জগতে এতহোর এই অনুবত'ন শক্তি-স্বললতার পরিচায়ক ত 
নয়ই বরং তা মেট কৌলীন' অন কবেছে। উত্তরন্থবিদের চিন্তা- 
ভাবনার মধ্যে শল্প-এ।তহ্যের ধার) কালপরন্পরা এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট 
হযে যায় যে তাদের কোনে। শ্ল্পনগ্রিকে আক্ষরিক অর্থে মৌলিক বল! 
সম্তপ নয়। [কিন্ত তবুও মৌলিকতা থান এবং থাকে বলেই প্রাচ্য 
প্রঠীচ্যের তাত সাভিতাক বুহৎ এঁতিভ্াপারাকে অঙ্গীকাব করেও 
ভাদেব ন্বতন্ত্র) « শ্রেষ্ঠতা আক্ষু্ রেখেছেন । এতিস্যাশ্রয়ী হয়েও 
বিহারীল।ল ও তীর প্রভাপপুষ্ট খলে চিহ্চত উত্তরন্্রিগণ তাদেঃ 
স্বাত'ন্ত্রা উজ্ভ্বম । এ এ.তহ্া জাতীয় জখবনের রস্ধারাকে ক্রমাগত 
পুষ্ট করে আর সংবেদনশীল অস্ত্রে মধ্যে ধর্দা দেয়। এরা সবা৯ 
তার ধারক আর বাহক। 

বিহারীল।দের সাধক-সত্তা কার কবিসন্তাকে আচ্ছন্ন আর অস্পষ্ট 
করে তুলেছে, এ ধরণের আন্ুযোগ প্রায় সকলেই করেছেন । 
রোম্যাটিক সত্তার পুর্ণবিচারে সাধক সন্তকে তার সমধমা বলেই 
বিশ্বাস করতে হয়। ক্ল্যাসিক রোম্যাটিক ধর্মের শতসহত্্র সংজ্ঞার 
মধ্যে না গিয়ে এইটিকেই তাদের লক্ষণ বলে চিহিত করা যায় যে, 
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জগৎ ও জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেন ক্লাসিক-সহ! আর তাকে 
রোম্যার্টিক-সত্তা দেখেন আংশিক দৃষ্টিতে । সাধিক দৃষ্টিতে দেখার 
প্রচেষ্টা বুলাংশেই বস্ত্বনত আর অতীত এতিম্যাশ্রয়ী হয়। সেখানে 
নিবিড় নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয়ে কবিসন্ত! নিধি কার ভাবে তার ভাৰ- 
প্রতিমা স্িতে নিমগ্ন হয়। অন্তপক্ষে কোন একটি বিশেষ ধারণা- 
নঞ্জাত দৃষ্টি €লী নিয়ে রোম্যাট্টিক কবি যখন পৃথিবীকে আর জীবনকে 
দেখতে যান, তখন তাকে এগুলির একটি! বড় অংশকে নিজের অগ্তরের 
মধ্যেই গড়ে নিতে হয়। সেই হ্ঙজনশীণতা যেমনি ভাবগত তেমনি 
কবিকল্পনার আধারে সম্পূর্ণ নতুন রূপ আর রসের পরিবেশক। 
রোম্যাট্টিকতার প্রঙ্কাশ তাই গভীর মন্মঘতায়, চিত্র ধন্সিতায় আর কিয়ং 
পরিমাণে বৈপ্লবিক চিস্তায়। এরা উভয়েই সাধক আর অই কিন্ত 
রোম্যান্টিকদের সাধন! ম্ন্তরেব অনৃগ্যলোকে আপনর একট বিশেষ 
ভাবের আশ্রয়াধীন। এর ফলে [575 যখন সৌন্দ্ের দৃ্ি:ত বা 
961০5 যখন প্রেমের দৃষ্টিতে স্্টিব গভীব সভাকে ঈপপধ করেন, 
তার সবটুকুই হয় তাদের মানপপ্রক্িধা। এ প্ররয়াধ প্রান 
উপাদান কল্পনা আর আবেগ । রোন্যাটিক কবেকর্ণেহ মধ্ধো তাই 
কিছু পরিমাণে মলংলগ্রঠা আব আবেগবাহুপ্য দেখ! যায়। পাঠকদের 
পক্ষে এদের ভাবানুকরণ সহজমাধ্য নয়। 

বিহারীলালের বিরুদ্ধে হুবহতা। আর শম্পষ্টতার অভিমোগ আছে। 
এগুল একরকম প্রসিদ্ধি লাভ কবেছে বগা যায়। কাব্যের ক্ষেতে 
হুবহতা আর অস্পইতা অনুভূত হয় নানা কারণে। বিহারীলালের 
কাব্য প্রসঙ্গে যে কারণ ছা'টকে সন্তাব্য মনে হয় তা হোল প্রধমত 
কবিতাগ্ুল। দীর্ঘ আর উনিশ শতকের কোন দীর্ঘ কবিতাই ককৰিতা- 
পাঠের আনন্দ পাওয়ার জন্য পঠিত হয় না।)'অপরিচয়ের অস্পষ্টতা 
আর অর্থ বোধের অক্ষমতা এক কথা নয়। দ্বিতীয়ত বিহারীলাল যে 
হর্বোধ্য এ প্রার লোকনরুক্তির স্তরে পৌচেছে। ফলে, পাঠক 
বিহারীলালের কাব্য হাতে পেয়েই প্রস্তত হন একটি রহ জার অম্পই 


২৪ 


হ্প্রির মধ্যে প্রবেশ করতে । এর সঙ্গে রোম্যার্টিক কাব্যান্বাদনের ষে 
স্বাভাবিক ছুরূহুতা তা যুক্ত হয়েছে। 

কবিতা পাঠের জন্ত কবিতাপাঠ আর কবির বক্তব্য অনুভাবনার 
জস্ট কবিতা পাঠ, এক প্রক্রিয়া নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট ধেধ 
সহকারে সমগ্র রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক । 
“প্রায় বলার উদ্দেশ্য এই যে হয়ত কিছু অ"' "বন করেও কবির 
মনোভঙ্গী আমরা সার্থক ভাবেই অনুভব করতে পারি। উদ্নশ শতকের 
অনেক কবিতাই যদি ্কুন-কলে:জর ব। বিশ্ববিষ্ঠালযের পাঠ্য ঠালিকা- 
তৃক্ত না হ'ত তাহলে ষে সেগুলি জাতীয় পুস্তকাগারেরই সম্পাত্ত হয়ে 
থাকত, এ কথা অন্বীকার করার জো নেই । এ কথা ৬৬৩4৩ ১০, 
১0751]165, [১96৩, 31:0%/105 এবং ৬৬10০ ।০ এর বহু কবিতা 
পগ্বন্ধেই বলা যায়। পাঠযতাপিকায় ন! থাকলে “651৭6 কেউ 
পুরোটা পড়ে? কবিতার ছুন্ধহত! প্রসঙ্গে এলিষট এই প্রশ্নই 
করেছেন। যাই হ'ক বিহারীলাল পঠিত হঞ্ধন। তাই অম্পঃ আর 
ধদও বা পঠিত হয় তা হয় মাংশিক ভাবে, তাই পাঠন্ট কিয়ং পরিনাণে 
হুরহতা। অন্ত ভব করেন । এইটিকু বাদ দিলে সাধান ভাঁবে দুকহতার 
মভিযোগ সম্পূর্ণ প্রবাদ বাকের প্রভাব। বোম্যাটিক দৃ্ইগঙ্গির 
প্রাথমিক ছরূহতাটুকু ছাড়া বিহারীলালের কাব্য সম্পর্কে ছুর্নহতার 
'সভিযোগ বহুল পারমাণে কল্লিত। 

তবু বিহ্বারীলালের স্থান এবং অবদান বাংলা কাব্যধারায় 
সুনিি&। প্রকৃতপক্ষে তীর প্রবতিত বীতি এবং ভাবই ছিগ সেই 
শতকের উপযোগী । তাই মধুস্থবনের ক্রাদি হ ধনাঁ ধারা হেন-নহীন 
প্রমুখ নিও-ক্ল্যাসিকদের পেরিয়ে এসে গীতিকবিতার রোন্যাটিক ধারার 
মধ্যে স্বতস্ফ্ হয়ে উঠেছে। এই বিবর্তনের ধারাটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। 
সমাজ ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলেও এই সত্যট ধরা পড়ে। 
সেখানে দেখা যায় মানবসমাজ বাহুবলের যুগ পেরিয়ে বুদ্ধিবলের 
দিকে ঝু'কেছে জার তাকেই প্রকৃত শক্তিরপে স্বীকার করে নিয়েছে। 
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বহিথিশ্বেব উপর নির্ভরশীল অলংকারবহুল বিপুল মহাকাব্যকে পিছনে 
ফেলে মানুষের সাহিত্যরুচি অন্তধিশ্ব থেকে আহত নিরাভরণ স্বন্লাক্ষর 
গীতিধর্মী কবিতায় তৃপ্তি পেয়েছে । প্রাকৃতিক বিবর্তন আর সামাজিক 
বিবর্তন এদিক থেকে সমান্তরাল, এবং সামাজিক বিবতনের সঙ্গে 
সাহিত্যরুচির বিবঙনও চলেছে *কলঙ্গে পা মিলিয়ে । মধুসুদন যা 
পেরেছিলেন তা একনাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবুও মেঘনাদবধের 
মধো আত্মনিষ্ঠ কৰিব ছ্ায়'পাত ঘটেছে এখানে ওখানে, আর বীর- 
রসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণ ঘটেছে অনিবাধ ভাবেই। তাছাড়া এ 
মহাকাবা আর অঙ্গন] কাবা ছুটিকে বাদ দিলে বাকী কবিতাগুলি 
সবই গীিকবিভার শ্রেণাভুক্ত। যাই হোক, মধুস্থদনের আদর্শকে 
অনুসরণ করে হেমচন্ ভার 'বৃত্রসংভার+ এবং নখানচজ্দ্র টার কাব্যত্রয়ীর 
পরিকুল্লন? কবলেও এগুজিও যে মহাকাবা হয়নি সে আলোচনা আজ 
দিষ্পয়োজন | বাধ্দা সাহিতে।র সমালোচকদেখ মতে হেমচন্দ্র 
আখ্যাযিকা কবি ( 17811011000) 1২ আব এদেব সবার কৰি- 
রূপটি যে রোম্যান্টিক গীতিকবির, সে বিষয়ে সকলেই একমত! 
“কবিতাবধল৭” এনং “ভবকাঁশ রপ্ধিনণ' তার সাক্ষ্য । 
/ ( বয়ঃসন্ধিএ যুগ আত্মার নিবাধ প্রকাশে মে অস্তগায় আর সংশয় 
স্থছটি করেছিল, তার অবসান ঘটল । কবিহ্গরূপ আত্মমগ্ন হয়েই 
জীবনমুলে পৌছল! শ্রগত্োক্তির ধা? প্রতিষিত হ'ল' কিন্ত এর 
আদিপুরুন বিহারীলাল কিছু পবিসাণে স্বতন্ত্র। আত্মমগ্নতা। বহুল 
পরিমাণে সুসংহত কাবাভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি ঠিক যে 
মহ্র্তটিতে, যখন তার আবেগ উচ্ছাস দুটনিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি, অথচ 
আজ্মপ্রকাশে উদ্দেল আকাজ্ষা ক্ুজমের আনন্দে উন্মত্ত, তখনই পাওয়। 
গেল বিহারীলালকে ৷ বিহারীলাল তাই কিছু পর্রিমাণে অসতক" 
হয়তবা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্বয়হীন। তার উত্তর-সাধকদের এক 
একটি কবিতা যেভাবে নিটোল মুক্তীর রূপ ধারণ করেছে 
বিহারীলালে ত৷ প্রাপ্তব্য নয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শ্রদ্ধাশীল 
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অধ্যব সায়ী পাঠকের কাছে তিনি ছুর্বোধ্য বা কেবল মাত্র “দিব্যোন্মাদ' 
নন। | 

উনিশ শতকে নবীন কাব্যধারার পধপ্রদর্শক যে বিহারীলাল তা 
সংশ্ব-কৃত। যে শক্তি সেদিন প্র চীন গাথাবলী, রামায়ণ মহাভারতের 
মধ্যে আর কিছু পরিমাণে পাশ্চাতা কাব্যধারার চুপ পথ সন্ধানে 
ব্যাপুত ছিল, তিনি তাকে আহ্বান করে আত্মস্থ 5.৩ শেখালেন । 
বহির্জগং থেকে অন্তুর্জগতের দিকে সে শক্তিকে পরিচালিত করলেন । 
নূতন জগত আবিষ্কার করে সেখানে নবীন কবিসমাজের প্রতিষ্ঠা 
করলেন। উনিশ শতকের গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেদিন আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন যে বিপুল সংখাক নরমাবী, তাদের পুর্বন্থরি আর 
পথ প্রদর্শক যে এই বিহারীঙ্গাল তাতে সন্দেহ নেই। 

এটি আজ এ তহামিক সত্য যে ইংরেজী সাহ্চর্ষে নয়, ইংরেজী 
ভাষাকে আশ্রয় করে প্রতীচে/র ইতিহাস দর্শন আর বিজ্ঞানের যে 
সাহচধ লাভ তদানীন্তন সমাজের পক্ষে সন্তব হয়েছিল, ভাববিঞবের 
কারণ নিহিত সেইখানেই । এই ভাববিপ্রবকে ত্বরান্বত করতে যাঁর! 
অগ্রণী হয়েছিলেন তাদের একদিকে ডিরোজিও প্রমুখ বিড ইংরেজ” 
আর অন্দিকে রামমোহন, বিছ্যাসাশর আর কেশব সন প্রমুখ খড 
বড় ভারতীয় মানবপ্রেমিক। 

বিবেকানন্দ তার “বর্তমান ভারত, প্রথঞ্জে বলেছেন যে ভাব সংঘৰ 
উপস্থিত হলে যে জাতি জীবন্ত তার জাতায় জীবনে অকস্মাৎ নতুন 
প্রাণের সর্বাত্মক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। বাঙ্গলীর জাতীয় জীবনে 
ফুরোগীয় ভাবাদর্শ যে বৈপ্রবক পরিবঙ ন সুচনা! করেছিল তাকে ডঃ 
প্রণবরঞ্জন ঘোষ পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেছেন। অবশ্য অধ্যাপক 
ঘোষ এগুলি উল্লেখ করেছেন, ডিরোজণ্ুর বপন-করা চিন্তাবাজ 
হিসেবে । কিন্ত উনিশ শতকের নধজাগরণের চরিঞ্টি এই ভাবরাজির 
সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল। লক্ষণগুলি স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গ 


ক বর্তমান ভারত £ "শুদ্ধ জাগরণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
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স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদ, অন্তায়ের প্রতি দ্বণা ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা।, 
পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শের- প্রতি অন্ভুবাগ সহ দেশীয় সংস্কৃতি, 
বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সামাজিক ক্রটির প্রতি অবজ্ঞা । সেইসঙ্গে 
গ্কানচ6া ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এসব লক্ষণই' 
নবযুগের বাংল। সাহিত্যে প্রকট হয়ে উঠেছিঙ্গ। ভারতীয় এতিহোর 
সঙ1নও পরে বাংল। সাহিত্যে বিশেষভাবে দেখ। দেয়। বিহারীলালের 
ননোভূমি এভাবেই গড়ে উঠেছে। 

ইংরেজী দর্শনবিজ্ঞানের প্রগর ও প্রভাব সেকালে খুবই বিস্তৃত 
ছিল। এর জন্য প্রশংস। অনেকখানি প্রাপ্য বস্ছিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গনশন 
পত্রিকার। 'বঙ্গদর্শন' মৌলক চিন্তাশীলতার উদ্বোধনে এবং পাশ্চান্তা 
দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে পর্চিয় স্থাপ:ন অনন্ুনমেয় সহায়ত। করেছিল । 

ইতিমধ্যে ইংরেজী সাহিতোর পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়েছে। 
এই ক্ষেত্রে এমন কিছু অধ্যাপকের পদার্পণ ঘটেছে সেদিন খারা 
সাহিত্যবোধ স্থৃষ্টি করেছেন তাদের আপন সাহিত্যপ্রীত ও ছাত্রপ্রীতির 
সমন্বযে। এর ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের মণিমাণিকার দিকে ৩দা- 
শীস্তন বাঙ্গালী তরুণ সন্প্রনায়ের আকধণ বৃদ্ধি পেয়েছে । জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্ত প্রতিষিত হয়েছে 
আযাকাডেমিক আসোসিয়েমন। এসবের জন্ ডিরোজিওর একক 
কৃতিত্ব অনেকখানি,তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ডি-এল-রিচার্ডননের কৃতিত্ব। 
ইংরেঙ্জী সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী তরুণের প্রধানত এ'দেরই 
সহায়তায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। রঙ্গলাল আর 
মধুস্দনের ক্ষেতে এসে লক্ষ্য করা গেল যে এরা ক্র্যান্িক ও 
রোম্যার্টিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ পদচারণ। করছেন । 

কতকগুলি ঘটনাকে অবঙ্গস্বন করে ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনারও 
জাগরণ ঘটেছে। কিছু সামাজিক ক্রিগ্াকলাপের মধ্য দিয়ে 
ভার প্রকাশও লক্ষ্য কর গেছে। এই আন্দলনের কেন্দ্রে ছিলেন 
যাজনারায়খ বন, নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিজ্র নাঁথ ঠাকুর ॥ 
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এই ভাবসঙ্গমে উনিশ শতকের কাব্য ধারার সৃষ্টি । এর অস্পইট 
পূর্বাভাস ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়। সুস্পষ্ট প্রকাশ রঙগলাঙল থেকে 
বিহারলালের ভিতর গিয়ে প্রবাহিত কাব্যধারায়। চর্ধার যুগ থেকে 
যে এঁতিহ্াকে আশ্রয় করে বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনার ধারা মধাষুগ 
অতিক্রম করে উনিশ শঙকে এমে পৌছল অনিদ্ধ ভাবেই তার 
সঙ্গে সযুক্ত হয়ে গে সক্কাবহ'ন রোম্যান্টিক ২, ই ৬হাসাশ্রষণ 
ক্াসিক দৃ্টিত্জগী। তারপর মধুসৃদন বিহাৰজাজ্, ছুটি পৃথক ধারায় 
সংষোশুন করলেন অনদেকনানি প্রাণশক্তি । বিস্ত সামজিক ভাৰ- 
বিবর্তনের অব্ুস্তাবী ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা গেল বিহারীলালের 
প্রবতিত ধারার অনুবতনে-_যে ধারার বিশ্ববন্দিত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ । 
ক্লযাসসিকভঙ্গী পথ ছেড়ে দিল নিশুদ্ধ রোম্যা্টিক চেতনাকে । এই 
বিশুছ কোম্যা্টিক চেতনার আদি ক.ব বহালাল। 

বিহারীলালের কাব্যজগতের নাতিব্ষ্তিত পাঁরসরেই তার রোম- 
টিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন চিন্তাকে আশ্রয় করে প্রকাশ হয়েছে । এক 
কথায় বল। যায়, পরবতা বাংলা গী(তকবিত্কে যতগুলে! বিভাগে 
ভাগ করা যাক না কেন এই কাবর কিছু না ক্ছু অবদান সেগুলির 
প্রত্0কটিতে অধন্তই পাওয়া যাবে। বেচিত্রা প্রসঙ্গে আলোচনার 
সত্রপাত করে আমরা বলেছি যে গীতিক্তার বগীকরণ সহজ নয় 
বিশে করে বিহারীলালের কবিত, আধকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘ হওয়ার 
দরুণ এই দুরুইতা বুদ্ধি (পয়েছে। একে কাব্য-ভাবন! চোঁকিক 
শৃুংখল। স্বকার বরে না, তার উপ যাঁদসে তাধন: কবিপ যোগমগ্ন 
হৃদয় থেকে উৎমারত হয়, সেখানে ভ;ব*গত *তখদেো1 থাক] সম্ভব 
লয়। কবীজআুলাথের বহু কবিত 1” মধ্যেও ওই ভাবদৈচিজ্য দেখা যায়| 

যাই হোক. শরতের লঘুপদ্দ মেঘের মত ইতস্তত সঞ্চরমাঁন 
ভাঁবর!ভির বর্শকরণ দুরূহ এটা আসাদের ব্তব্য। তাছাড়া মনৰ 
প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেম, অধ্যাতুচেতনার সঙ্গে মিলন-বিরহ জন্তি 
আন্দ-ব্ষাদ বিহরদলালের কবিতার মধ্যে সমকাজী।ল সমাভচেতনার 
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পটভূমিতে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে যে সেগুলিকে 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখানো সস্তবও নয়। 

তারপর আসে তথ্বের কথ (ভাবনির্ভর গীতিকবিতা মাত্রেই তত্বের 
আধার । মানবপ্রেম, প্রক্কৃতিপ্রেম, এমন কি স্বদেশপ্রেনও রোম্যার্টিক 
আদর্শের স্তরে উন্নীত হয়, গার্থস্থা জীবনকে কেন্দ্র করে কবিতাও শেষ 
পর্যন্ত পৃথিবীর ছু'খ শোকের, হর্ষ উল্লাসের তনত্বাধার হয়ে ওঠে। 
রোমা টিক কবির স্বপ্রাভিসারী মন বস্ত্-লগ্ন হয়ে দীর্ঘ সময় কখনোই 
থাকতে পারে না। একেও সীমা অসীম থেকে উত্তীর্ হওয়া, রূপ 
থেকে ভাবে বা বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তার্ণ হওয়া বলা যায়। 
গীতি-কবিতার প্রাণই তত্ব। সেখানে চিত্র-কল্প আছে, বর্ণনা আছে 
এমন কি আখ্যান ব! কাহিনীরও সন্ধান মেলে । কিস্তু সবকিছুরই 
ক্ষা এক অনির্দেশ্য ভাবজগতের দিকে, একটি জীবনসত্যের দিকে । 
সেজীবনসত্য আর তত্ব এক কথা ।) 

উনবিংশ শতাবীর গীতিকাব্য বিশ্রেষণে বিহারীলালের নাম 
গাহস্থয আর দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এযে 
হয়নি তার কারণ খুবই স্পট । গীতিকবিতাকে এভাবে বিশেষ শ্রেণীতে 
গ্রহণ করার মত শীষক বা নাম বিহারীলাল ব্যবহার করেননি । 
প্রাথমিক বাধা স্থজত হয়েছে সেখানে; পরবতী বাধা কবিতাগুলির 
দৈর্থো, আর পরিবন্ধনশীল ভাবরাজির সমবায়ে গঠিত কাব্য দেহে । 
যাই হোক বহুবণে রঞ্জিত কবিতার বর্ণাট্যতাই বর্ণ বিশ্রেষণ আর ব্ণ 
পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বাধা । এ খুব স্বাভাবিক । 

বণাঢ্যতাই ধর্ম বিশ্লেষণ আর বর্ণ পুথকীকরণের ক্ষেত্রে বাধা । এ 
খুব স্বাভাবক। 

বদ্ধুবিয়োগ কাব্যের জ্ম্তর্গত “নরলা' নামক তৃতীয় সর্গটি প্রথমা 
পত্রী অভয় দেবীর উদ্দেশ্যে স্মৃতি-তর্গণ । আন্ুুমানক ১৮৫৮ সালে 
এই মহিলার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ থেকে ৬৯ সালের মধ্যে বন্ধুবিয়োগ 
কাব্য 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে কবি দ্বিতীয়- 
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বার বিবাহ করেছেন এবং দ্বিতীয়া পত্রী কাদগ্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত 
জীবন খুবই আনন্দের হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম! পত্ীর 
উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম নেহপ্রেমসিক্ত অশ্রুতর্পণ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগা | 
এছাড়া এনসর্গ সন্দর্শন” কাব, গ্রন্থের পঞ্চম ও বষ্ঠ সর্গ, 'ঝটিকার রজনী 
ও 'ঝটকার সম্ভোগ” রচিত হয়েছে সম্পূর্ণ গাঠ''. পরিবেশে । পত্রী 
আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশের নামোল্েখে এ প!খস্থ্যাশ্রয়ী ভাবটি 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এগুলকে গাহস্থ্য জীবনালেখ্য-মূলক গীতি- 
কবিত]1 হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। 
প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল প্রবতিত দেশত্মবাধে ধারায় থে 
বিহারীলালের আত্মপ্রকাশ ঘটে, সে কথ। “শ্বপনদর্শন শাধক' বূপকাশ্রয়ী 
গদ্য রচনার আলোচনায় আমরা বলেছি। 'ম্বগ্নদর্শন' কবির দেশ- 
গ্রীতির অত্যুজ্জঙ্গ নিদর্শন । কাবা কবিতায় ব্বদেশচিন্তা এসেছে ভিন্ন 
প্রসঙ্গে । এই ভাবের প্রাসঙ্গিক প্রকাশ বহু স্থলেই পাওয়া যায়! 
“নিসর্গ সন্দর্শন কাব্য গ্রন্থের “সমুদ্র দর্শন” অংশে দেশচিস্ত। কবির 
মনে উদিত হয়েছে । কৰি বলেছেন-_ 
এ দ্েশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর 
তার তেজোলক্ষ্মী তার সঙ্গে তিরোহিতা। ! 
কপটে অনা'সে এসে রাক্ষম ছৃব্বার, 
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা। (২৫) 
হা হা মাত, আমর! অসার কুসস্তান, 
কোন প্রাণে ভুলে আছি তোমার মন্ত্রণ। 
শক্রগণ ঘেরে সদ! করে অপমান, 
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না ! (২৬) 
শেষ পর্ধস্ত কবি দেশের পরাধীনতা জনিত শোক প্রাকৃতিক 
.শীন্দর্য দেখে ভুলতে চেয়েছেন, বলেছেন-_ 
গড়াও, গড়াও, তুমি আপনার মনে | 
কাজ নাই শুনে এই গীতি খেদময়, 
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তোমার উদার বূপ হেরিয়ে নয়নে, 
জুড়াক্‌ এ অভাগার তাপিত হৃদয়! (২৯) 
«প্রেম প্রবাহিণী' কা1ব্যের পঞ্চম সর্গে কবির চিন্তু! অতীতাশ্রয়ী 

হয়েছে । কবি (দশে অতাত এ।তহ ম্মরণ করেছন অত)স্ত খেদের 
সঙ্গে। তাঁগপর এক সময়ে মনে হয়েছে আজ যা ধর্তমান, আগামী - 
কাল তার পরিচয় আঙাতের গে তালয়ে যায়। এই জাগতিক 
রীতির অঙ]ত মনবজদবনও নয়। কাবকেও এই পুথিবী ত্যাগ 
করতে হবে ধক! কবিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারা 'ছদিন 
হদ্দ স্মারক-স্বরূপ” কবির কথা ভাববেন, এইথানে, এসে কবির যে 
আত্মচিত্রণ ঘটেছে ভার মধে। আছে -- 

গনুভূমি-প্রতি ছিল আস্ত'রক প্রীতি, 

জগোৌরবে ঘুণা ছল গ্রেচ্ছদের প্রতি । 

“বজ নুন্দর) কাব্যের চতুথ সর্গ থেকে একটি স্তবক পরিত্যক্ত হয়েছে 
সে কথা এই কাধ্য সম্পরকে 'নালোজনায় বলা হয়েছে। সেই 
পরিত্যক্ত ভ্ুবকঠির মধ্যেও দেশপ্রেমের প্রকাশ ছিল বরং কিছু উপর 
পরিমাণেই ! অনুমান কগা যায যে শুধু এ কারণেই স্তবকটি 
পরিত্যক্ত হঞোছিল। 

যাই হোক, একথা।*'বোধ হয় এখন স্বীকার করতে বাধা নেই ষে 
কৰি দেশপ্রেমমূণক কাবতা রচনা না করলেও তার কাব্যে প্রাসজ্িক 
ভাবে তা বহু ক্ষেত্রেই এসেছে তার শ্বীক।ততেঞ্ প্রমাণ আছে। 

ততং্য়। কবিতাশাখায় বিহারীলাপের উল্লেখ নেই বটে, [কিন্ত 
রোম্যাটিক চি গোরাচি তত্বআয়ী নয় 1 জড়বাদ বর্জন করে ভাববাদে , 
প্রেম, শৌন্দর্ গ্রভৃতি কোন 'একটি ভাবকে অবলম্বন করে তাবই 
আলোকে জগৎ ও জীবনের মুল্যায়নে তত শ্রয়ী চিন্তা ছাড়া আর 
কিইবা আছে? রোন)াটিক কবিরা একটি বস্তু, ঘটন! ব। ব্যক্তিকে 
আশ্রয় করে বর্ণন। শুরু করলে একটু পরেই দেখা যাঁয় বহিবিশ্বের 
দলেই উপাদান কবির মনোবিশ্বে বিমুরত্তভাবে পরিণত হয়েছে৷ 
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বিহারীলাল থেকেই উদাহরণ সংগ্রহ করি । “নিজর্গ ।সন্দর্শনে'র প্রথম 
সর্গে আছে-_ 
সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার 
চলেছে শআোতের মত মোর চারি ভিতে, 
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর, 
গরল গরজে যেন ইহাদেএ .দতে। (৩) 
এরপরেই-_ 
প্রথম যৌবন কাল বসম্ভ উদয়, 
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন | 
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়, 
হায়, সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ! (8) 
শী সর্গেই মাতৃভূমির পরাধীনতাজনিত ছখবোধ প্রকাশ করেছেন-_- 
হায় জননীর হেন বিষণ দশায়, 
কভু কি প্রফুল্ল রয় সম্তানের মন ? 
যেমন ?বদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়, | 
বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন? (১৬) 
ঠিক তারই পরে-__ 
অধানতা-পিঞ্ররেতে পোর। যেই লোক, 
এক বরত্তি জায়গায় সদ ব'ধা থাকে, 
প্রতিভ। কি তার মনে প্রকাশে আলোক 1? 
পাশ ন। ফিরিতে চারিদিকে খোচা ঠযাকে | (১৭) 
যদি বলি, বয়ম আর অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সঙ্গে সমান ভাবে তাল মিলিয়ে 
এই তত্বাশ্রয়িতা বৃদ্ধ পেয়েছে_অতিরঞ্জিত হয় না। বরং সেইটিই 
হয় নিছক স্ত্যভাষণ। “সারদামজল”' আর “সাধের আসন” মূলত 
তত্বাশ্রয়ী কবিত1। 
সমকালীন কাব্যরীতির অতিপ্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 
বিহারীলাল-প্রবতিত গীতিকবিতা শাখায়। আর সে প্রতিবাদের 
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ভাষাও সমকালীন কাব্যে ব্যবহৃত ভাষার বিরুদ্ধে পরোক্ষ কিন্তু 
ব'্লষ্ঠ প্রতিবাদ । 

মধুন্দনেই ৰা হেম-নবীনের মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য বিহাবীলাল 
'নঃলন্দেহে পাঠ করেছলেন। তিনি নিজে সস্কৃতসাহিত্যে পাগ্ডিত্য 
অজন করেছিলেন, তবু তৎমম, তন্তব শব্দ ব্যবহারের প্রবৃত্ত বা 
প্রয়াদনবোখ তাব্‌হয়নি। অগ্তবে ভাবোদয় 5 ছাঁষায় হয়েছে 
নটরে ভাব প্রন্াশ ঘটেছে সেই ভাযায়। এ গাব শ্ানীয় আচার 
কঝ নলের ঈ ক্রি। ভি!পবারহক ক্কান শব্ই এ্রয়েদ চবতে ভিনি 
কি ঠ হইতভুন লা )৫ মাশ্ুবগ্র বাঙ্রু লা কতবিল 1 খাট পালা 
প*ক্কুছে ভন অস্থনের প্রিসাদগ্ুশেই 

উল গ আাহ্ু।লি১1ত আনব তি শর হাখই্বক 
৮গধঢ় কা, নন ক জরবাসুক 1 দকিলিতজ নুন সল্াদ!ক্রমে 
1 বত “চন ককে গিয়েছেন পারি, পান শতক চন ১২ ন। 
3 পাকার মে এতে টির হর বপ্রচে্া পণিন্ঠ বার সনু, মাও 
: পিকে বক্তা] অনেক কেনা প্রানবন্ত তযেছে। ববান্্নাথ আর 
'বত্োন্তং করছে কিতাব হাযা গ্রশা গতর আঅ ব্ক্কাল 
প্ধতনল গার মানাল ভাবা প্রাাাহকে তানিন ক বে তত]% করেছে 
হথ!শ খেকে বিচার।লালের শাধাকে মুলা দেহয়া নাঝাদর পক্ষে 
এন) যেমন ছুবাহ বিপরীত কোটির শেঘমাদবধ কাপের নাকে। 
বধ স্থির ভাবে [(চস্ত| করলো এ কথা লীকাবধ না করে টণায় নেই ঘে 
মুখ মার বুকের ভাষ। শুধু নিখাদ বাংলা বলেই শিহাবলাল এত সহঞজ- 
বাধ্য । কোন বক্তব্য ভাষার অবণ্যে হারষে যায়ান। অন্দীকার 
করব না, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের রচিবোধকে ভাব প্রনাধনহীন 
আটপৌরে ভাষ। আঘাত করে। কিন্ত ত1 সত্ত্বেও ভাবগ্রহণে কোন 
মনুবিধের স্থ্টি হয় না । গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিত্বপ্র চাশক যত বেনী 
হয় ততই তার মূল্য । এই একান্ত ব্যগ্টিধ্মী কাব্যশাখায় বিহারীলাল- 
ব্যবহৃত তদানীস্তন মধ্যবিদ্ত সমাজের কথ্যভাষ। কতখানি অর্থবহ 
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প্য়েছে তা স্থিরভাবে বিচাব করার কাল উপস্থিত। বহুক্ষেত্রে বিশিষ্ট 
কথা শব্দের বানান-রীতিটিও ধ্বনেধর্মী বেখেছেন_্তুছ, “মাজে, 
“চোক”, ধাদা”এগুলির বানান টচ্চারণবাতিকে অঙ্গীকার করেছে। 
এর ফলে চলিত ভাষা! তার অযোগ্যতার অপবাদ কাটিয়ে ওঠার 
ক্ষত্রে একটা খুব খড় সঠাযতা পেল। চাতিঙ্াত চলিত ভাষ। এই 
প্রথম উচ্চতম শশ্রণীতে ছন্নত হাল, মথচ এত শ্দগ্ধ সমাজে উন্তপ্ত 
গা.লচন। প্রথথ চৌধুরীর নত শক হয়েছিন তাবীনালেব প্রথম 
*ব।প্রন্াতশহ য় হর্ধন, হক সাব) 

এহ প্রসঙ্গে দন পৃ দঃজন্টুকাথ ঠাকুক্গর পপ্নপ্রছাণ? কাব্যের 
খা! এ জাবি শকা শা হয ১৮৭৫ সাল ১৮৭৭ সালে 
দুভাদদ্রনায। চাপ এবুগাতলাতশত 2 নিঠ প্রঃজন্্রনাথ 
আপদ 7 ক 5 8 ভন শায় প্রাশ কান ।৬ তাতে 
গাল পানু চা এম্রবাত 7৮5 0টাত নাথ পাত কবে অতান্ত 
নানন্দত বের গাবাল গান। হা বগ্পগ্রবাণের ভাষ। 
মা & কত 2 সশ্রুনাতেন সাঙ্া তহ ৭৭ পর) শাখ। প্রখ্যাত 
"ন1নাওজ তে পু সা গ্রিন পিতা 1) শাল পা লালের কাব্য” 
ক ৮1728 হানে হয় তব আভিয এ দে প্ুনাথেক ভাষা অস্ত্যজ 
হথ। ভাষ। | বান্ত এপ শক্ষ এই ভধাহ পদের কাবাদেতের অস্থি- 
'শাল্গীব৮ [নমাধ বেছে | পশসাখান শাবাকাণায় শহুন হাধাবাতির 
ভগাপ্রথ শিশারাসাগ । গগন পঃনাল ভাযারাংজা সান্যনাদ প্রতিষ্ঠ। 
কবে মুলত বশখতকের দিহায়ার্পে মআামব। ৮ম মাশ্বপ্রধাদ উপভোগ 
করছি, এর ভাত্ত স্কাশত হনে ছল শিহাদীলালেব দ্বারাই। 

[বাণ কাব্যগ্রন্থ বশ্লেষণপ্রসঙ্গে সেই মেই কাবো ব্যবহৃত 
ভাষারও সংশ্ষ্ত্ি আলোচনা করা হয়েছে। সেঞ্চলির পুন্রুক্তি 
মিশ্রয়োজন। শুধু এইট্রকুই বপা এখানে যথেষ্ট মনে করি যে 
'বঙ্গনুন্দরী” কাব্োর ছব্ধোরীতি প্রশংসিত হওয়া সত্বেও কবি পরবর্তী 
কাব্য গ্রস্থে তার সী কবেনশি | 
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কবির যে স্বল্পসংখ্যক পত্র “সাহিত্যসাথক চরিতমালা' গ্রন্থে 
সংকলিত হয়েছে তা থেকে অগ্ুমিত হয় যে প্রায় প্রতিটি কাব্যের 
উপক্রমণিকাংশ আগে কৰিকণ্ঠে সংগীতের রূপ নিয়েই আবিভূ্তি 
হয়েছে। তারপর এগুলির রূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দ্বিতীয় 
পর্যায়ে কাব্যধার! যখন ঝরনার মত উপল-খগ্ডু-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ 
প্রান্তরের মধা দিয়ে গুবাহিত হয়েছে, তখন সে আপনাব পথ আপনিই 
স্থর্টি করেছে, কারও অন্থুরোধ বা আদেশের অপেক্ষা রাখেনি । তার 
সেই স্বরচিত পথে উপল-সংঘর্ষে রচিত রাগিনীসহযোগে যাত্রাই 
ঝরনা-ধারার প্রকৃত সৌন্দর্য । সে এক প্রকারের অবিন্যস্ত আর 
অন্সংহত লৌন্দর্য। বিহারীলালের বিভিন্ন কবিতা সেই শ্রেণীর 
সৌন্দর্যব্যপ্ক । বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাববাহক বক্তবা নিজের প্রয়োজন- 
মত পর্ব সংস্থান আর ছন্দোরীতি স্থজন করেছে। পূর্বাপর সম্পর্কের 
বিচার সে ক্ষেত্রে নিতাস্তই অবাস্তর। স্তবকরচনার [দিকে দৃষ্টি দিলে 
এই স্বতোৎসারিতার প্রমাণ চোখে পড়ে । সে ক্ষেত্রেও এই প্রয়োজন- 
ধন্সিতা কাজ করে গিয়েছে । একটা বক্তব্য ধরে দেবার জন্/ যে ক'টি 
পড়্‌ক্তি প্রয়োজন, রচিত হয়েছে সেই ক'টি পংজ্তি নিয়ে একটি স্তবক ! 
এখানে কোন বিশেষ রীতি অন্ুবর্তনের প্রশ্ন কবির মনেই উাদত 
হয়নি। খাঁটি গীতিকবিতার ধর্মই এই | বিহারীলাল খাটি গীতিকবিতা- 
ধারার গ্রবর্তক। 

গীত্িকবিতা সম্পকে সে যুগের ধারণাটি বন্কিমচন্দঞ্রের লেখায় 
স্থপরিক্ফুট, বিভিন্ন শ্রেণীর গীতিকবির কথ। বলার পর বাস্কিমচন্দ্র তার 
সমকালীন কবিদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারা 'মানব হৃদয়ের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়। বাহ্য প্রকাতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্যু বস্তকে 
দীপ্ত ও প্রক্ষুট করেন। আর একদল আপনাদিগের প্রাতিভাতেই 
সকল উজ্জল করেন অথব। মনুষ্য চরিত্রখনিতে যে রত্র মিলে তাহার 
দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশুক নাই বিবেচনা করেন।”৯ এদের 
অর্থাৎ এই দ্িতীয় শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে 'বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই 
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এমন নছে, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং 
কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ। কিন্ত তাহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের 
গুটতলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।৯০ বল] বানুল্য 
বিহারীলাল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । 

সাহিত্য ও সমাজ মঙ্গাগীভাবে জড়িত। স1'ছত্যেরও ভূগোল 
আর ইতিহাস আছে, আর এক্ষেত্রেও তাদের সম্পক পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল । উনিশ শতকে বাংল। সাহিতো যে নবীন ভূধণ্ড জেগে 
উঠেছিল তার প্রকৃতি আর ইতিহাস আমর। আলোচনা করে দেখেছি 
যে বিশ শতকের বাংল। কাব্যধারার ভিত্তি সেখানেই রচিত হয়েছে। 
গীতিকবিতা তার শৈশব অতিক্রম কবে প্রদীপু যৌবনেব দিকে পা! 
বাড়িয়েছে। সেই শৈশবসীমায় যৌবনের বলিষ্ঠতা আর পূর্ণতা 
খুজতে গেলে আমরাই ব্যর্থ হঝো। শৈশবের সৌন্দর্য তার নিমীয়মাণ 
দেতসৌষ্ঠবে, তার মকারণ চাপলে আর স্ম 'লত পদক্ষেপে । 

সাহিত্যধারায়ও জীবনের মত আদি মধ্য অভ্তাযুক্ত একটি পৃণবৃত্ত 
বচিত হয়। এর আদিপর্ষে যে অসংলগ্রত! আর অসঙ্গতি থাকে, 
মধ্যপৰ পেরিয়ে মন্তে এসে দেখি হারই সংযত সংহত কপ 1 "আদি 
পবে মধ্য বা অন্ত পরের স্থজননৈপুণা কামনা করলে, কালাতিক্রমণ- 
“দাঁষ ঘটতে বাধা। শুধু সাহিত্যধারায় কেন, কোন একটি কবির 
বচনা অবলম্বন করেও এই সত্যটি সহজে শন্ুভব কর। যায়। এই 
চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ গার প্রথম যুগের বনু কবিতাকে নির্মম ভাবে নংকলন- 
গ্রন্থ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন । 

কবি বিহারীলাল আধুনিক রোম্যান্টিক গীতিকবিতা ধারার 
আদিকবি। ষে গীতিকবিত অস্ফুট আর অর্ধসুট ছিল, বিহারীলালের 
উদাত্ত কে তার সহজ সরল স্ফৃতি নিঃসন্দেহে স্মাবণীয় ঘটনা। গায়ক 
হিসাবে গার কে মাধুর্য ছিল না, কিন্ত ছিল “প্রেমের দরাজ জান, 
আমার ছিল “আকাশে ঢালিয়। প্রাণ” গান গাইবার শক্তি। চেতন 
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অচেতন মানব গুকৃতি, সব কিছুর জন্য তার অকৃত্রিম প্রেমের পরিমাণ 
সত্যিই “ছুর্বহ' ছিল | তাই কবিব উপদেশ-_-মবশ্য নিজেরই উদ্বোশ্থো-_ 
তুর্হ প্রেমের ভার 
ষদি ন। বতিতে পার, 
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে ! (নিশাখ সঙ্গীত-৩১, 
এ কবিতায় প্রযুক্তিগত সৌষ্ঠব না ধরা পড়লেও, অকৃত্রিম হাঁদয়বস্তাব 
স্পর্শ সহজলভ্য । গীতিকবিতান ক্ষেত্রে এই প্রগাঢ উপ্লন্বিটিই 
মুখা । বিভারীলালের কৰিতা উপলব্ধির অস্তগূ্ট আলোকে ঞ্ুবতাবান 
মত উজ্জল, বাংল। গাতিকবিতা ধারার দিগ.দর্শন । 
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| চার ॥ 

প্রভাব প্রাস্--_ 

যে কোন শক্তিমান করি সাধাবণতই ভার ৮.৮, কাব্যধারাকে 
গায় অবদানে সম্দ্ধ করে কোলন আনব! প্ুবের অধ্যায়ে 
আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ কব্ছছি যে, কাব্যধাত্রার মধো বিভিষ্ট 
&কুতিন মৌজিক উপ1দ;ন নিহিত থকে । ভিন্ন ভিন্ন কালে কবির, 
তাদের মমোধণ্র আর সমকালীন ফুগধতের প্রশাবচালিত হয়ে কোন 
একটি গুকুতিকে আশ্রহ করে তাদেন ক্জনধমিতা প্রকাশ করেন। 
কবিদেব অধদানে [ভন পল স্মষে সমৃদ্ধ না হয়ে উঠলে, কাব্যধারা। 
অচি(বহ মরুপথে হারিয়ে যায । আবার প্তিভাবান কবির আবির্ভান 
যদি কালপনম্প্ধাব ছটতে থাকে, তাহলে কাব্যপগ্রানীহে অচিশ্বনীয় 
শততিৎ স্যার ঘটে! বেষাব আলে এজ কারোর ধাবা হলাধিক 
শতবা]ক়্ে অক্দন্থন করে পাল এদশেন কাবারসাপিপান্ুদেদ তৃষা 
মিটিয়েছে, আবাণ আনান কারি, ভীতিকর পু বাটিকে সপুক কবে 
তুলেছে পুলখত এগ পিদ পল লা আতখান প্রভাব 'বস্তাণ 
করছে ন। পারলে দি, ৩ ৭ বহি তল বিংশ আতার্া দধাধ বস্তুত উনিশ 
শত গীতকবিত। এ 5) ৬, 
সভায়ত। পেয়ে ভব্য়িতেখ দিকে শ্রবাহহঠ হয়ে চজল। কিন্ত 
সমকাল)ন মহাক!বোর বারা হা অল্লীয়ু এ সব খুবই স্গাভাবিক । 

কোন করনি যখন কোন বিশেষ ধারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ 
করেন, আপন হ্ষ্টিকে এ ধারার অন্গীভূত করে তোলেন, তখন বুঝতে 
পারি এ ধারার এতিহটি তার রুটি আর ঙ্বণভাব অনুকূল হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ নাকি মহাঁক1বা রচনা করতে চেয়েছিলেন; কিন্ত তার 
প্রতিভী শত সহত্র উজ্জল গীতিকবিতাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত 


তবাতিল লংলে পার গত ভাখান কৃবিও 
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হ'ল। অসংকোচে বল্লা যায়, দেশী বিদেশী মহাকাব্যের এ্রতিহ্াটিকে 
তার গ্রীতিধর্মী প্রতিভা স্বীকার করে নেয়নি। এ নিতান্তই রুচি আর 
প্রবণত। নির্ভর। 
এই রুচি আর প্রবণতা ভাবীকালের কবিকে বাল্য বা কৈশোর 
থেকেই এগুলির অনুকূল কাব্যধারার প্রতি আকৃষ্ঠ করে। বিশেষ 
কাব্য ধারার অনম্কমন রসাশ্বাদনে তার ইন্ড্রিয়িগুলি সঙগাগ হয়, বুদ্ধি 
আর অনুভূতি তীক্ষুতর হতে থাকে। যদ্দি এর সঙ্গে পরিবেশ আনুকূল্য 
যুক্ত হয়, তাহলে ঘটে রাজযোটক মিল! বালা আর কৈশোরের 
অনুকরণাত্বক মনোবৃত্তি-সহায়তায় প্রিয় কবিদের কাব্য থেকে প্রনঙ্গ 
ও প্রযুক্তিগত উপাদান সংগৃহীত হতে থাকে । নিভৃতে লোকচক্ষুর 
অস্তরালে কবিসত্তা বিকাশের সাধনায় মগ্ন থাকে । সে সাধনা 
কশলয়ের পণে পরিণত হবার সাধনা, কিন্ত তার পিছনে বুক্ষ থেকে 
রসের সরবরাহটিকে রাখতে হয় মব্যাহ৬। কাবাধারার এতিহ্যের 
সঙ্গে যোগ আর সমকালীন কাব্য পাঠ ও আলোচনা, এই রসের 
যোগান দিতে থাকে । ই তমধো কল্পনাশ'ক্ত, বুদ্ধিবৃ মার অনুভূতি 
বুদ্ধি পায়, প্রায় অলক্ষ্যেই । তারপর কোন এক শুভলগ্নে বিদ্যুৎ 
্কুরণেব চকিত অবসরে কবিসত্তার জাগরণ ঘটে। তখনই কৰির 
প্রতায়নিষ্ঠ বলিষ্ঠভাষণ শোনা যায়__- 
আমি ঢালিব করুণ! ধার 
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, 
আমি জগৎপ্লাবিয়! বেডাব গাহিয়। 
আকুল পাগল পার]। 
প্রতিভ। আর প্রেরণার সমগ্য় ঘটে। আত্মপ্রত্যয়ী কবির যাত্র। 
শুক হয়। স্ষ্টির বৈচিত্র্যে আর অজভ্রতায় কাব্যধারা পরিপুষ্ট হতে 
থাকে। তার প্রবাহে অভাবিত গতি সঞ্চারিত হয়। 
আবার উত্তরসাধকের প্রতিভার উপরও নির্ভর করে পূর্বস্রীর 
প্রভাব স্বীকরণের প্রশ্নটি । তবে মাদর্শ পরিবেশটাই যদি আমর 
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চিন্তা করি তাহলে অনুমান করব, শক্তিমান পুধসুরার প্রভাৰ ও 
কাব্যধারার এতিহাপুষ্ট শক্তিমান উত্তরন্মুরীর স্থগ্টির মধ্যেই তার “অপূর্ধ- 
বস্ত-নির্মীণক্ষম প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে চলেছে। কালানুক্রমে 
একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যজন বয়োকনিষ্ঠ, কিন্ত কর্তব্পালনের ক্ষেত্রে 
এর প্রত্যেকেই একই কালে গ্রহীতা আর দাতা, শিষ্বা আর গুরু । এই 
গ্রহণে ব। শিষাত্ব স্্ীকারে যেমন অমর্ধাদাকর দিত নই, সজনে বা 
গরুর পদে বুত হওয়ার মধোও অন্বাভাবিক গুরুত্ব দই । প্রভাব-প্রলঙ্গ 
খিচার করার সময় এই কথাগুলি আমরা বিস্মত হ'ৰ না। 

এীতিহ্যধারার অনুসরণেই শিল্পীসত্তা তার আত্ম প্রকাশের প্রথম 
পর থেকে আপন পথের সন্ধান কবে। ধীরে ধীবে এই এতিহ্যধার। 
তার মজ্জাগত হয়, আর সেই সঙ্গে তার মৌলিক ভাবন। পরিপুষ্টি লাভ 
নরে। এ বিচারে শিলীসত্ত। একই কালে যৌগিক ও মৌলিক। 
0087010 এবং 90018] 00185010110655 বা অঙভিজাগতিক ও 
সামাজিক চেতন। যেমন প্রতিটি চিন্তাশীল বাক্তির আশ্রয় এবং এই 
আশ্রয়ে কাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত গঠীত হয়, শিল্লাব মনোজগতেও তেমনি 
দ্ূরাগত এতিহাধারা ও সমকালান সমানদপ্রভাবিত আপন চিন্ত। ধারার 
ধীক্যঠমিতে স্থজিত হয় সার প্রতিভাগত বৈশিষ্ট্য । ভাবলে বিস্মিত 
হতে হয় যে উভয়বিধ ধাবার মাআ্বাকরণ সত্বেও শিল্পীমনের মৌ লক 
ভাবনাটুকু জক্ষু্ থাকে । শিল্প-সমালোচকের কাজ, এই এতিম ধার! 
এবং মৌলিক ভাবনার প্রকাশ কতখানি সার্থকতার সঙ্গে ঘটেছে 
তারই বিচার করা। আর এই এতিহ্যা বলতে বোঝায় "16 0650 
0996 15 10001 2180 (10128101110) (1)0 /0110.৯ বলাবাহছুলা 
বাংল। কাব্যধারায় এই এভিস্া বাহ্যত একাধিক ধারাকে আশ্রয় করে 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে । 

ইংরেজী সাহিত্যেও ছুটে। এতিহ্যধারা প্রবহম।ণ | |একটি, ষেটিকে 
কোন কোন সমালোচক “1106 08010101, বলে উল্লেখ করেছেন, 
00101810015 তেকে 2902১ ৬৬02050100১ 17100101155 হয়ে 
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7110 এসে পৌচেছে। দ্বিতীয়টি 7:0775710 576708: থেকে, 
30611556805, 85100 হয়ে হাযও55০৮-825208-এ পুন্তি। 
পেয়েছে। এদের কাব্য বিশ্লেষণ করলে যেমন প্রসঙ্গ আর প্রযুক্তিগত 
পার্থক্য ধর! পড়বে, তেমনি কাব্যপাঠকের কাছেও এ ছুটে ধারার 
প্রভাব দ্বিবিধ। 

বাংলাকাব্যের এতিহ্যধার1 সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 
উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল । শুরু হ'ল 
গ্রহণ বর্জনের পালা। রঙ্গলাল যখন তার পদ্ষিনী উপাখ্যান” বাঙাল? 
পাঠকদের উপহার দিলেন, দেখা গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব 
স্বীকরণের পালা শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য শুধু সাহিত্যই নয়, তার 
সঙ্গে সমাস্তরাল ক্ষেত্রে পাশ্চাতা দর্শন বিজ্ঞীন আর ইতিহাসের 
প্রভাবটিও ছিঙ্গ অতিপ্রত্যক্ষ। বাংলা কাব্যঞ&তিহ্যের ধারা পরিপুষ্ট 
হয়ে উঠেছিল এর ফলে ।' বাল্সী|কি কালিদাস হয়ে চধার ভিতর দিয়ে 
যে একাস্ত প্রাচ্যধমী ধারাটি বয়ে এসেছিল, তার দেহে লীন হয়ে গেজ 
পাশ্চাত্য ধারাটিও। এই সমন্বয়ের ফলে উনিশ শতক থেকে বাংলা- 
কাব্যের এঁতিহাধারাটি অপৃব শক্তি আর স্ষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল! 
অতিসাম্প্রতিক কালে আমবা ভার সোনালী ফসল ভোগ করছি। 

উনিশ শতকের এই সমন্বয়ধমী এতিহাধারায় !বহারীলালের 
অবদান'ও মাশ্রুত হোল । এখন দেখার কথা, এই অবদান একক 
ভাবে তার সমকালীন ও পরবতী কাঁবদের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। এই প্রভাবপ্রসঙ্গটিকে উদার দৃষ্টিতে দেখা দরকার । 
উদীয়মান কবি উদ্দিতকবিব কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনা করেই যাত্র। 
শুর করেন। একেই অনুকরণাত্মক অধ্যায় বলেছি । প্রকাশধমী 
অধ্যায়ের পূর্বে এর ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ । শুধু তাই নয়, পরিণত 
বয়সের রচনার মধ্যেও পুরস্রীদের প্রভাব যে কখনো কখনে। বিশিষ্ট 
শবে, চিত্রকল্পে এমনকি ভাবকল্পনায় ধরা পড়ে একথাও স্বীকৃত 
হয়েছে । একে এঁতিহ্যের অন্কুবর্তন বলতে হয়। 
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ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) বন্বপ্নশ্রায়াণ শীধক বপক 
কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। এর আগেই অবশ্ট এটি অংশত 
প্রকাশিত হয় ১৮৭* সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় । এর বন্থপুবে, অর্থাৎ, 
১৮৫৮ সালে বিহারীলালের রূপকা শরয়ী গদ্যরচন। “দবপ্রদর্শন' প্রকাশিত 
হয়। এই গদ্যরচনা সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লিখিত হয়েছে থে 
কবি তার কিছু কবিত1 আর গদ্যরচনাটি ছি.জক্্রণাথকে প্রেরণ 
করেন। যে চিঠির সঙ্গে এই রচনাগুলি প্রেরিত হয় সেটি পেখিত 
হয়েছিল ১৮৬* সালে। 

স্বপ্রপ্রয়াণ পাঠ করতে গিয়ে প্রথমেই ন্িপ্নদর্শনোর সাঙ্গ এর 
নামগতত এক)টি চোখে পডে। ছুটিই রূপকাশ্রয়ী। এ ছাড় দুটি 
রচনার মধ্যে আর কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজলভ্য নয়। 'হুপ্রদর্শনের) 
মৌলপ্রেরণ! স্বদেশপ্রেম, স্বপ্রপ্রয়াণের ক্ষেত্রে ত। নয়। 

সারদামজ্ল কাব্য ১৮৭০ থেকেই রচিত হতে থাকে কিন্তু প্রকাশিত 
হয় ১৮৭৯ সালে, স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হবাব চার বছর পবে। এই 
পরে বিহার!লালের উপর বরং দ্বিভেক্দ্রনাথ্রে কিছু ভাব লক্ষা কব 
যায়। 

প্রথম প্রভাৰ সর্গবি হাক্ততে। কাহিনী কাবোর সর্গবিভক্কি 
তত্বাশ্রযী কাবো প্রয়োগ করেছেন ছ্িজেন্দ্রনাথ, যদিও তার তব 
পাঁরবেশিত হয়েছে একটি আখ্যানের আধাবে ' বিহারীলালও তান 
সাবদা-চেতনাকে সারদামঙ্গল' কাবোর আধাবে প্রকাশ করেছেন, আর 
মিলন-বিরহ-সঞজাত ভাববৈলক্ষণ্যকে সর্গবিভক্তিব মধ্যে উপস্থিত 
করেছেন। ক্প্রপ্রয়াণেব নায়ক কবি স্বয়ং ২ “সারদামঙগলে'র 
আদশনায়ক পরিকল্পনায় শুধু «য়, সমগ্র কাব্যচেতন] বিহারীলালএর 
আত্মমগ্রতাঁয় বিধৃত। উভয়কবির কাব্যে কবিম্বরূপ আর ব্যক্তিম্বরূপ 
এঁকাবদ্ধ, যদিও দ্বিজেজ্্নাথের কবিসত্তাই প্রবল, বিহারীলালেৰ 
ক্ষেত্রে কবিসস্তার পরিণতি ঘটেছে সাধকসন্তায়। 

“সারদামজল? কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কাব্যের প্রথম সর্গের 
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দশম স্ভবকের সঙ্গে ছিজেন্্রনাথের “প্রপ্ররাণ কাব্যের শাস্তি প্রয়াণ 
নামক সঙ্গের ১৫৫তম স্তবকের ভাষা ও ভাবগত সাধর্ম্যর কথ 
আগেই উল্লেখ করেছি। | 

এই বন্ধুদ্ধয়ের কাব্যদেহ যে ভাষায় রচিত তার মৌলিকতা সম্পর্কে 
বিহারীলালের ভাষা-দক্ষত। প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে । যে ভাষায় 
কাব্যরচিত হচ্ছে তার উপযোগিতা সম্পর্কে বিহারীলাল সবসময় 
সচেতন ছিলেন না একথা স্বীকৃত হয়েছে। ছিজেন্দ্রনাথ কিন্তু এবিষয়ে 
যে যথেষ্ট চেতন ছিলেন তার প্রমাণ তার কাব্যগ্রন্থের প্রারস্তে 
“বানান বিষয়ক গোটা ছুই মন্তব্য | বিহারীলালের শবযোজনা এবং 
কিছু শব্দের বানান সম্পর্কে আলোচনা কর! হয়েছে। শুধু এইটুকু 
উল্লেখ করাই এখানে যথেষ্ট যে প্রাত্যহিক জীবনের কথ্য ভাষাকে 
কাব্যে ব্যবহার করার কৃতিত্ব উভয়েরই এবং এর জন্য ছ্বিজেজ্জনাথ যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রশংসিত। এই প্রসঙ্গে বোধহয় বল। সঙ্গত যে ছুই বন্ধুর 
উপর প্রভাবের স্বরূপটি ছিল পারস্পরিক । 

বিহারীলালের সার্থক উত্তরাধিকার আর উত্তমাধিকার পেয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । 'ণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে প্রমথনাথ চৌধুবী 
রবীন্দ্রনাথের বিহারীলাল শীষ'ক প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন যে এ 
প্রবন্ধে তিনি গুরুধণ পরিশোধ করেছেন । যাই হোক একথা সবাই 
এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও স্বীকার করেছেন যে তার উপর বিহারীলালের 
প্রভাব ছিল খুব বেশী পরিমাণেই। এই অনপনেয় প্রভাব তীব্রতর 
হয়ে উঠেছিল বৌঠান কাদস্বরীদেবীর সকৌতুক মন্তব্যে, এ তথ্য সবার 
জানা আছে। প্রাকৃ-মানলী পর্বে এ প্রভাব প্রত্যক্ষ । প্রাক্-মানসী 
পর্ধে কবির ভাষায়, “কাব্যে ভূসংস্থানে ভাঙ্গ। জেগে ওঠেনি বলেই 
বিহারীলালের এ প্রভাব অস্বীকার করার যোগ্য নয়।২ প্রাতভার 
সা্িক বিকাশেরও প্রস্ততি পর্ব থাকে, আর তার মৃল্যও যথে্, এ 
কথা আমরা আগেই বজেছি। রবীন্দ্রনাথের সামনে একদিকে ছিলি 
'ঘটনাপ্রধান ৰহিগ্ু্থী কাবাধারার এতিহা আর অন্যদিকে ছিল 
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ঘটনা-বিরল অস্তমুর্ধী কাব্যধারার এঁতিহা। বলাবাহুল্য, এই 
অন্তমু্ধী ধারার ধারক ছিলেন বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী- 
প্রধান ধারায় আপন শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেও নানাদিক 
থেকে সেখানে বিহারীলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ।৩ “মানসী, 
পর্ব পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের কালানুক্রমিক রচনা! তালিকাটি এইরকম । 


১৮৭৮ কবি কাহিনী আখ্যান কাব্য 
১৮৮০ বনফুল আখ্য?স কাব্য 
১৮৮১ বাল্মীকি প্রতিভ। গীতিনাট্য 
১৮৮১-৮২ ভগ্রহৃদয় নাট্যকাব্য 
মুরোপ প্রবাসীর পত্র ভ্রমণ 
সন্ধ্যা সঙ্গাত কাব্য 
১৮৮২ কালমুগয়। গীতিনাট্য 
১৮৮৩-৮৪ বউঠাকুরাণীর হাট. উপন্যাস 
প্রভাত সংগীত কাব্য 
বিবিধ প্রসঙ্গ প্রবন্ধ 
ছবি ও গান কাব্য 
১৮৮৪-৮৫ প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য 
নলিনা গগ্ানাট্য 
শৈশব সংগীত কবিতা 
ভান্থুসিংহ ঠাকুরের পদাবলণী কবিতা 
রামমোহন রায় প্রবন্ধ 
১৮৮৫ আলোচন। প্রবন্ধ 
রবিচ্ছায় গীত 
১৮৮৬-৮৭ কড়ি ও কোমল কবিতা ২ 
রাজন উপন্যাস | 
চিঠিপত্র পত্রাকারে প্রবন্ধ 
১৮৮৮ সমালোচন। প্রবন্থা 
মায়ার খেল। গীতিনাট্য 
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১৮৮৯ রাজা.ও রানী নাট্যকাব্য 


১৮৯৯ বিসর্জন. . নাট্যকাব্য 
মন্ত্রি অভিষেক প্রবন্ধ 
মানসী কবিতা । 


এই ভালিকার মধো 'শৈশব সংগীত" পর্বস্ত কবির উপর প্রভাব 
প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচন!। অত্যন্ত 
উপাদেয়।8 ইনি রবান্দ্রনাথের উপর মধুসূদন, হেমচক্ত্র ও 
বিহারীলালের প্রভাব-প্রসঙ্গ নছ্তি-মহ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্জে 
মালোচন। করেছেন। সে আলোচনা ভাব ছন্দ প্রভৃতিকে মাশ্রয় 
কবেই জরা হয়েছে । তার মতে 'প্রকৃতির খেদ (১ম ও ২য় পাঠ, 
১৮৭৫) কাবভাটি “সাদদামক্চলে'র ভাব পরিবেশ ও রচনাদর্শে গঠিত 
অর্থাৎ অন্ুকরণ-দোষে ছুট । তথাপি স্বীকার করতে হবে কাব্যোৎকর্ষের 
বিচারেও এটি “শৈশবসংগীত” বা বিনফুল'-এর অনেক রচনার চেয়ে 
অপকু্ নয় এবং শৈশ্নসংগীত বা বনদুলে 'অনুকরণাটিন্ছেরও মভাৰ 
নেই ৫ 

প্রবোধ$ন্ সেন একথাও শ্বীকার করেছেন যে, যে সকপ কবিতাকে 
রবীন্দ্রনাথ নির্ঁমভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন তার মনেকক গুণ্সই 
কাব্য-রসোত্তীর্ণ। যাই হোক, প্রাক-মানসী পর্যায়ে বিহারীলাপের 
প্রভাব সর্স্বীকুত। তার সঙ্গে এটিও স্বীকার্ধ যে এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে রবীন্দ্প্রতিভ1 পথের সন্ধান পেয়েছে । “কবি-কাহিনী” আর 
'বনফুলে'র অধ্যায় থেকে তার প্রত্যাবর্তন সম্পুর্ণ হয়েছে। 

কিন্তু প্রভাব যখন কবির পরিণত লেখনীর মুখ দিয়ে ইঙ্গিতে 
প্রকাশিত হয় তখন তার সৌন্দর্ধ খুবই তৃপ্তিদায়ক। মানমীর উত্তৰ- 
পর্ষে সেই ইজিত বহক্ষেত্রেই পাওয়! যায়। বিহারীলালের “সারদাঃ- 
পরিকল্পনা কবির জীবনদেবতা-বে।ধকে উদ্দীপ্ত করেছে, সেই বোধ 
মানসী আর লীলাসঞ্জিনীতে পরিণতি লাভ করেছে, একথা 
“সারদামজল' আলোচনা প্রনঙ্গে আমর] উল্লেখ করেছি । এই কবি- 
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“মানসী'র মধ্যে সারদার মতই প্রেমগ্রীতি ও ভক্তি উন্মেষক সারস্থত 
চেন! একীকৃত হয়েছে। 
উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্থতম লক্ষণ নারীকে আপন ভাগ্য 
জয় করে নেবার অধিকার দান। এই যুগে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
হলেন। কবির! নারী-প্রশস্তি রচনা করলেন। সে নারী কখনে। 
শৌধ বার্ষের প্রতীক, কখনো! প্রেমের, কখনো শপান্ধের আবার 
কধনে! একাধারে জননী, গু ইণী, ভগিনা ও ছুহতা। আবার নারীকে 
কেন্দ্র করে 01715] বা বীরধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল এই 
শতকের কাব্যধারায়। ভাবতে বাধা নেই, এর মধো পুরালোচিত 
“কাতের ঞ্ুব দর্শনের প্রভ।বটই প্রত্যক্ষ । “বঙ্গ সুন্দরী” এর ঘে পথরচন। 
করল, তারই ধারায় রবীঞরনাথের এচত্র।গদা?কে দেখাছ আমরা ১৮৯২ 
সালে। এই চিন্তার স্পর্শ অনুভব করতে গিয়ে আমর। পৌছতে 
পারি “কাহিনী" (১৯০০) কাব্যের পতিতা» 'ক্ষাণকা' (১৯০৭) কাব্যের 
“কল্যাণী% “বলাকা” (১৯১৬) কাব্যের 'ছুইনারী?, পলাতকা" (১৯১৭) 
কাবোর “মুক্তি' মার মহুয়া (১৯২৯ ) কাব্যের 'সবলা? কবিঠাগুলর 
পর পর ধারায়। একে বল। যাবে নারীকাব)ধারার এতছা স্থতি। 
'বাল্ীকি প্রতিভার মধ্যে পবান্দ্রনাথ যে বিহারীলালের অগুকৃতিটি 
প্রত্যক্ষ করে তুলছেন তার স্বীকাতি আছে। তি'ন বলেছেন, “লেই 
নাটকের মুল 'ভাবটি, এমনকি স্থানে স্থানে তাহার 'ভাষা পরাস্ত 
বিহারালালের সারদামঞ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"১ প্রকৃত 
পক্ষে সারদাখঙ্গলের ১ম ও ৩য় সর্গ থেকে বহু অংশ 'বাল্মাকি প্র-তভা'র 
2য় ও ৬ষ্ঠ দৃশ্যের মধ্যে অনুপ্রবষ্ট। যেমন__ 
“কমল ঠমকে হাসি ছড়ান রতনরাশি+ (“সারদামঙ্গল" ১১৮) 
তৃঃ কমল। দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি” 
( “বাল্মীকি প্রতিভা? : ৬ষ্ঠ দৃশ্ট ) 
“যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, 
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর? 


('সারদামঙ্গল' ১২* ) 
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তুঃ যাও জন্দ্ী অলকায়, বাও লক্ষ্মী অমরায়। এ বনে এসে! না 
এসো না এ দীনজন কুদ্িরে। (বালাীকি প্রতিভা? £৬্ঠ দৃশ্য) 
বিহারীলালের 'বাউল বিংশতি'র মধ্যে ছিতীয় সীতটির শেষাংশ-_ 
বিশ্বশান্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনস্ত উদার 
ম্েহ-প্রেম-পারাবার, 
মিট্মিটে গ্রন্থকীটে মহিমা! বোঝে ন। তার। 
তুঙগনীয় রবীজ্জনাথের “গুণিমা” কবিতার শেষ অংশ, 
উদ্ভ্রান্ত এ ভকতেরে 
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে । 
কী জানি কেমন করে লুকায়ে াড়ালে 
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে 
হে বিশ্বব্যাপিণী লক্ষ্মী । মুগ্ধ কর্ণপুটে 
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথ। বাক্য উঠে 
আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কেমনে না জানি, 
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী । (চিত্রা) 
ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদের প্রচারক 
বিহারীলাল আর তার প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ । এ সৌন্দর্যবাদ ও 
শ্রেমচেতন। বিহারীলালের ক্ষেত্রে যে প্লেটোনিক নয় সে কথ। আগেই 
বল। হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বল। হয়েছে যে বিহারীলালের 
জীবনে মর্ভ্যমানবীকে কেন্দ্র করেই এর আদর্শায়ন ঘটেছে । আর এই 
জচ্যেই বিহারীলাজের অস্তরে সৌন্দর্য, প্রেম ও সারম্বত প্রেরণ! 
নিগুট এক্যের বন্ধনে বন্দী হয়ে থেকেছে । “সারদামজলে”র উপসংহারে 
কবির অকপট ঘোষণা- 
তুমি লক্ষ্মী সর্বতী, 
আমি ত্রহ্মাণ্ডের পতি, 
হোকৃগে এ বস্থুমতী যার খুসী তার ! 
ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ চতুবর্গ ফলজাভ ঘটেছে এই প্ররেষাত্মক 


২৮৮ 


সোন্দর্ব ডে মধ্যে । পৃথিবীর শুখ-্যাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকর্ষণ থে 
মেই কবির, সে কথা “সঙ্গীত শতকে'র সূত্রপাত থেকে শুনেছি আমর1। 
শুনেছি কবির সুখ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে ; পিতামাতার নেেহ 


ভালোবাসায় আর “অনুরাগী প্রমদার অমায়িক ব্যবহারে এর 
কস, গার] ওযশ্রেন, » প্র ৩৩০ 
প্রেমের আর সৌনদ্ব-তক্ময়তার এই মুন তি আত্মস্থ করেছেন 
রবীজ্রনাথ। 

কবিগুরু তার সমগ্র সাধনাকে অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন- 
প্রয়াস বলে চিহিম্ত করেছেন। এই মিলনপ্রয়াসের যে প্রস্ততিপর্, 
সেখানে বিহারীলালের প্রভাব বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে। 
দৃশ্তমান জগতে সৌন্দর্যসত্তার পটভূমিতে ভাগবত উপলব্ধি ও মানব- 
প্রেমই রবীন্দ্রচেতনার স্বরূপ। এই কবি-ম্বরূপ যেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের এঁতিহ্যধারা অঙ্গীকার করে নিয়ে সমকালীন যুগধর্মের 
আধারে স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ ঘটাল সেদিন দেখ! গেল মহত্তম আর 
সুন্দরতম ধ্যানধারপার ছুর্ণভ সমাবেশ ঘটেছে ববীজ্্রনাথে। 

পাশ্চাত্যবাসী প্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনকে এক্যসুত্রে বন্দী 
করতে পারেনি বলে প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধিংসা আছে। 
প্রকৃতির কোলে তাদের আনন্দ হয়ে ওঠে উচ্ছুসিত। এদিকে প্রাচ্যের 
মান্য যেন জন্মসূত্রেই প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে আবন্ধ। এর 
ফলে প্রকৃতি সম্পকেতার অহেতুক কৌতৃছল নেই, প্রকৃতিকে নিয়ে 
অকারণ উচ্ছাস নেই তার। প্রকৃত তার দৈনন্দিন জীবনেরই অশ্থতম 
অঙ্গ । তবু উনিশশতকের কাব্য সাহিত্য প্রকৃতি সম্পকে কৌতৃহলের 
প্রকাশ আছে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে নিত্য নুতন অর্থে গ্রহণ করার 
প্রয়াম আছে। এ হয়ত পাশ্চাত্য এতিছোর প্রভাব, কিন্তু প্রকৃতির 
সঙ্গে অন্তরঙ্গতার উদাহরণ আমাদের পুধতন সাহিত্যের ধারায় 
অজত্ব। 

বিছারীলালের গ্কৃতি-গ্রীতির মধ্যে প্রাচ্য ও প্রভীচ্য ধারার 
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লংামশ্রণ ঘচেছে। এ কথ! স্বাকতও হয়েছে। রবাজ্নাধের মধ্যেও সেই 
ধার! অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হয়ে' এসেছে। রবীন্্রনাথও যতদিন 
দেখলেন প্রকৃতিকে তারই সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ততদিন তার বাদী 
অকথিত রয়ে গেল, তার সৌন্দর্য দৃষ্টি গ্রাহ্য স্তর পেরিয়ে অন্ন ুতিলোকে 
গিয়ে পৌছুলো৷ না--“ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়াঙে 
ঢাকা।' প্রকৃতির আবেদন বহিরিক্দ্রিয়ের কাছেই সীমাবদ্ধ সেদিন। 
জীবনের সাধনার পথে অগ্রসর হলেন কবি। অন্ান্ত নান! ক্ষেত্রের 
মত প্রকৃতিও একদিন তার স্থরভিময় শতদলটিকে আপন সম্যন্বরূপে 
কবির অনুভূতিলোকে প্রন্ষুটত করে তুলল। প্রকৃতির সঙ্গে তার 
কবিসত্তার-_ 
কী যে হল কানাকানি 
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি। 
মুগ্ধচক্ষে হেসে 
তোমারে সে 
গোপনে দিয়েছে কিছু য৷ তোমার গোপন হৃদয়ে 
তারার মালার মাঝে চিরপিন রবে গাথা হয়ে । 
( বলাকা” ১৭) 
এই উপঙ্গব্ধির ক্ষেত্রে কবি যখন উপনীত হয়েছেন তখন কিন্তু 
গীতাঞ্জলি”, গীতিমাল্য” গীতালি'র যুগ পেরিয়ে আমর! বিলাকা"র যুগে 
উপনীত হয়েছি। একদিন কবিকণ্ে যে প্রার্থন! ধবনত হয়েছিল-_ 
যেন আমার গানের শেষে 
থামতে পারি সমে এসে, 
ছয়টি খতুর ফুলে ফলে 
ভরতে পারি ডালা-- ('গীতিমালয”, ৪* ) 
এতদিনে সে প্রার্থনা নিশ্চয় মঞ্জুর হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে 
ভাবসম্মেলন সম্পূর্ণ হয়েছে। 'বলাকা'র যুগে এই ভাবলম্মেলনের মধ্যে 
অধ্যাত্মচেতনার স্বর লেগেছে, তাই প্রকৃতিও প্রায় ক্ষেত্রে তত্বে 
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পরিণত হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে যেমনি ছুটি রূপের সন্ধান পেয়েছেন 
কবি 
| একজন। উর্বশী, সুন্দরী, 
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী, 
স্বর্গের অগ্রী ৷ 
অন্তজন। লক্ষ্মী সে কল্যাণী, 
বিশ্বের জননী তারে জানি, 
স্বর্গের ঈর্বরী। (বপাকা-২৩) 
একজন 06 062868। আর অন্যজনা 0 £০০৫। তেমনি 
পপ্রকতিকেও দেখেছেন হ'টি রূপে, একটি-_- 
*% বসন্তের পুম্পিত প্রলাপে, 
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে, 
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে। (ঞ&) 
আর অন্থটি-_ 
অশ্রর শিশির-স্নানে 
ন্িগ্ধ বাসনায় ; 
হেমন্তের হেমকাস্ত সফল শাস্তির পূর্ণতায়; (&) 
প্রকৃতি-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের এই রোম্যাট্টিক দৃষ্টি বিহারীলালের 
কাছে তার খণের পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে জনৈক সনালোচকের 
বক্তব্য প্রাচীন কালের স্থ্টিতে রোম্যারটিক আনন্দ খুঁজে পাওয়ার 
কথ। ছেড়ে দিলেও প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের দৃষ্টি সাধারণভাবে 
রোম্যার্টিক ভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সমাধানহীন রহস্তের মধ্যে জানা- 
অজানার মিশ্রণে যে আনন্দের উৎপত্তি রোম্যার্টিক কবির প্রধান 
উপন্ীব্য, বিহারীলালের কাব্যে তার অভাৰ নেই। রোম্যান্টিক 
বিষাদের স্রটিও তাঁর রচনাকে গভীরতা দান করেছে। প্রকৃতির 
প্রতি এই নূতন দৃষ্টির পরিচয়ে বিহারীলালের নিকট রবীন্দ্রনাথের 
স্ব প্রচুর 
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বালে হিমালয় দর্শনে যাত্রা করেন কবি, সেখান থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর রচনা করেন বনফুল. কাব্য । এর মধ্যে হিমালয় 
বর্ণনার ষে অংশ আছে তার মধ্যে বিহারীলালের প্রভাব প্রায় 
অন্নকরণাত্মক। বনফুল প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ থ্রীষ্টাকে। ইতিমধ্যে 
বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল” পর্যস্ত প্রকাশিত হয়েছিল। নদ-নদী, 
পাহাড়-পবত প্রভৃতি প্রকৃতির বর্ণনা সমকালীন কাব্যধারার অবিচ্ছেন্ধ, 
অংশ হয়ে ঈাড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিবর্ণনায় ও অনুভবের 
ধারায় অভিআ্াত। “বনফুলে'র মধ্যে “বিজ ুন্দরী'র ছন্দ, “মারদামজলে'র, 
বর্ণন। প্রভৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্প্ট। 
প্রকৃতিকে প্রাপবস্ত কল্পনা করে তারই পটভূমিতে আপন স্থৃখ 

ছকে এক করে দেখবার রোম্যান্টিক ভঙ্গীর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
উপর বিহারীলালের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিহারীলালের এ প্রভাব রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
বিহারীলালের “শরৎকাল" কাব্যগ্রন্থের “সন্ধ্যা সঙ্গীতে” আছে-_ 

চাহিতে আকাশ-পানে 

কি যেন বাজিছে প্রাণে, 

কাদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়! (১১) 
রবীন্দ্রনাথের “শৈশব সংগীতের 'অতীত ও ভবিষ্যুৎ কবিতায় গুনি-__ 
কি যেন হারানে। ধন কোথাও ন1 পাই খুঁজে, 
কি কথা গিয়াছি যেন ভূলে, 
বিস্মৃতি, স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে 

আধস্বতি জাগাইয়। তুলে । 
প্রকৃতিপ্রাপতায় উভয়েই এক। আবার অতৃপ্তিজনিত বিষাদের 
বর্ণনায়ও উভয়কবি একই পথের পথিক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও 
বিহারীলালেরই মত এই বিষাদমিশ্রিত চিস্ত। একটি বিশেষ অংশ হিসেকে 
চিন্তিত। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার চিন্তার মধ্যে একধরণের 
শুন্তত। এই কবিযুগলকে অসীমাভিসারী করে তুলেছে। একে প্রেম” 


টিং 


শগাভীরতার একটি দিক বলেই ব্যাখা। করবার চেষ্ট! করেছি। বলেছি, 
'এই প্রেম এত গভীর যে মিলনের নিগৃঢ় যৃহূর্তেও ত| বিরহের বেদনায় 
অভিসিঞ্তি। নরনারীর প্রেম বা প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে 
কোন পার্থক্য নেই। 


একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য । প্রকৃতিচিত্রণের বেলার 
রবীন্জনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও 
একাধিক স্থানে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই চোখে পড়ে। 
বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে দেখেছেন, তাকে একাস্ত- 
ভাবে আপন মানসিকতারই সঙ্গী হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
প্রথম থেকেই প্রকৃতির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যের রূপটিই তার কাছে বড় 
হয়ে থেকেছে । প্রকৃতিকে রমণী কল্পনা! করে তার সঙ্গে আপনার 
প্রণয়ের সম্পর্কের কথ। বিহারীলাল বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতির ধবনিময় 
দিকটি বা সঙ্গীতসৌন্দর্যের দিকটি প্রায় অৰহেলিতই থেকে গিয়েছে 
তার কাব্যে। রবীন্দ্রনাথে এই দ্রিকটিও যোগ্য মর্ষদায় প্রতিষ্ঠিত । 
কবিজ্রীবনের স্ুত্রপাত থেকেই তিনি “ভোরের আকাশে" “বিভাম- 
রাগিণীর তান শুনেছেন, পরিণত বয়সে নদীর গতিবেগের মধ্যে 
শুনেছেন সুরের ঝংকার। চলমান জগতের গতিবেগ 
রবিকবি অনুভব করেছেন বলাকার পক্ষধবনিরই মধ্যে । প্রকৃতিকে 
রবীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রপেই দেখেননি, দেখেছেন ধ্বনিরূপের মধ্যেও, 
এইখানেই শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন অনেকখানি । 
বলাবাছুল্য প্রাচ্যচিস্তার পটভূমিতে গ্রহণ করলে, শিষ্তের এই 
অগ্রগমন গুরুর গৌরবই বুদ্ধি করে। কিন্ত এই প্রকতিচিন্তার ক্ষেত্রে 
রবীক্্নাথের গুরু ষে বিহারীলালই, সে বিষয়ে সমালোচক মাত্রেই 
একমত। 

রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনার ধারায়ও বিহারীলালের প্রভাব 
অতি প্রত্যক্ষ । এই কবিছয় কাব্যরচনার প্রথম যুগ থেকেই প্রেমচেতন! 
আর সৌন্দ্থচেতনাকে সজাগ রেখেছেন, কিন্তু এই ছুটি চেতনার সঙ্গে 
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দৈহিক ভোগবাসনাকে এর হতে দেননি কোনক্রমেই | প্রেম ও 
সৌন্দর্য উপভোগের এই আদর্শায়িত, রূপের কথ বিহারীলালের কাব্য 
আলোচনার সময় উল্লিখিত হয়েছে” এই চেতনা কবি-প্রেরসীর 
মর্তকায়ার বন্ধনে পরিণতি জল1ভ করেছে বলে বিহারীলালের প্রেমকে 
প্লেটানিক আখ্যা দেওয়। সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই আলোচনা প্রসজে 
বল। হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথে এই প্রেম নিবিশেষ স্তরে উল্লীত হয়েছে। 
সৌন্দর্যচেতন। আর প্রেমচেতন। পরষ্পরের পরিপুরক হয়েই দেখা 
দিয়েছে বিহারীলালের জীবনে । প্রেমচেত্তনা! যখন দিধাগ্রস্ত, 
ৰহিথ্বিশ্বের কোন লৌন্দর্যই তখন কবির কাছে নয়ন-লোভন নয়। 
কবির জীবনে প্রেমময়তা। যে মুহূর্তৎলিকে মধুময় করে রাখে সে মুহূর্ত-- 
গুলিতে সমগ্র বিশ্বই সৌন্দর্যের আকর হয়ে ধ্রাড়ায়। কবি বলেন-_ 
এই যে সমুখে প্রেম 
মানসমোহন ! 
আভাময় প্রভাজালে 
আলো ত্রিভুবন | ( সঙ্গীত-শতক ৫) 
আবার প্রেমের অভাব হলে বলেন-_ 
হায়, সুখময় ফুলবন 
হয়েছে দাহন। 
নীরব এখন--_ 
কোকিলের কুহ্ছরব, 
অলির গুঞ্জন! (এ, ৯) 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই হৃই চেতন! অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে দেখ! 
দিয়েছে। তিনি বলেন-_ 
আমার নয়নে তব অঞ্জনে 
ফুটেছে বিশ্বচিত্র, 
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে 
উদগাথ। সপবিত্র । 
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অতল তোমার চিত্তগহথন, 
মোর দিনগুলি সফেন নাচন, 
তুমি সনাতনী আমিই নুতন, 
অনিত্য আমি নিত্য । (পরিশেষ, তুমি ) 
এই ছুই চেতনার এককব্রিত রূপ বছভাবে বন্বারই ব্যক্ত হয়েছে হুই 
কবির কাব্যে। বল! যায় এ ক্ষেত্রেও অগ্রজের প্রভাব ছিল অন্ভু্জের 
উপর। 
বিহারীলালের প্রেমচেতন। দেবী সারদাকে আশ্রয় করে কিভাবে 
চরম পূর্ণতা লাভ করেছে আবার তারও পরে বিশেষের আধার সন্ধান 
করে অবলীলাক্রমে কবিপ্রেয়সীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে, ত৷ 
আমরা দেখেছি। প্রেমচেতনার আদর্শ স্তর যে অধ্যাঝ্চেতনা, দেহগত 
তৃপ্তির বহু উধের্ব স্থাপিত প্রেম যে আরাধনারই নামাস্তর, এই তত্ব 
বিহারীলালেই প্রথম পাওয়া যায়। আর এর সার্থক উত্তরাধিকারী 
রবীন্দ্রনাথ । বিহারীলালের জীবনে এ প্রেম-_ 
প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, 
চির বিকশিত নলিনী ! 
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দীাড়ায়-_ 
দেখতে তোমায়, থেমে দাড়ায় দামিনী। (বাউল বিংশতি-১২) 
আর এই স্ব্গায় শাশ্বত প্রেমের পুর্ণতা-সন্ধানী কবি বলেছেন-_ 
প্রেয়মীর ঢল ঢল বিকশিত আননে, 
দেখি গে যোগেক্দ্রবাল৷ যোগভোল। নয়নে ! 
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান, 
এ জগতে এই ছুই আছে জুড়াবার স্থান । 
( সাধের আসন £ শোক-সংগীত ) 
রবীন্দ্রনাথ “কড়ি ও কোমল? ও “চিন্রাদা*র যুগ পেরিয়ে এই তন্বটি 
অধিগত করেছিলেন। যাকে অল্পবুদ্ধি সাধুলোক “সংসারের পাক' 
বলেন, তাতে ডুবে থেকেও পুণ্য অন্দিত হয়, এই হূর্মভ সত্যোপলন্ধি 
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রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল 'চৈতালী”র যুগে। তাই তার কাছে তখনই 
শুনেছি “যারে বলে ভালোবাসা,.তারে বলে পুজ?। আর রবীন্দ্রনাথ 
যে প্রেমকে ভালোবাসার গভীরতম ঘ্ভর হিসেবেই স্বীকার করেন, সে 
কথ! প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্বেই আলোচন৷ করেছি। 

এই প্রেমচেতনাকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত করার পরও 
কিন্ত বারে বারে দেহভাবনা-চিহ্ছিত ছত্রের সন্ধান মেলে কবির বিভিন্ন 
কাব্যে। শুধু তাই নয়, প্রেম ও সৌন্দর্চেতনাকে নিধিশেষের 
আধারে চিন্তা করার পর, একধরণের বেদনাবোধ বারে বারেই কবির 
কঠরোধ করেছে। গভীর অতৃপ্তিবোধে কবির ছুটি চোখ অশ্রুসজঙ 
হয়ে উঠেছে। প্রেষচিস্তায় এই বিরহান্ভৃতি ও বেদনাবোধ 
বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয় কবির ক্ষেত্রেই সমান। 

সঙ্গীতপ্রিয়তা ও সঙ্গীতরচনার বেলায়ও রবীন্দ্রজীবনে বিহারী- 
লালের অবদান আছে। বিহারীলাল স্ুগায়ক ছিলেন না কিন্তু তার 
সঙ্গীতগ্রীতি ছিল অপরিসীম । সঙ্গীতশান্ত্রে যে তিনি স্ুপপ্তিত 
ছিলেন এ তথ্য অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। ভার রচিত প্রতিটি 
সঙ্গীতের সঙ্গে যথাযধ তালমানের উল্লেখ আছে। অতি সাম্প্রতিক 
কালে জনৈক প্রবন্ধলেখক ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
বলেছেন, “বিহারীলাল চক্রবতাঁর লেখা কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের 
মুখে শুনে সেগুলিও ইন্দিরাদেবী শিখে নিয়েছিলেন ॥৮ 

গীতাঞ্জল, গীতিমাল্য, গীতালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের থে কবি- 
স্বরূপের প্রকাশ দেখা যায় তার সঙ্গে বৈষব পদাবলীর রচয়িতাদের 
ভাবসাযুজ্য নেই। বরং সে কবিশ্বরূপ বিহারীলালের কবিশ্বরূপের 
নিকটবর্তী । বিহারীলালের “সঙ্গীত-শতক* প্রকাশিত হয় ১৮৬২ 
খ্ীষ্টাব্খে। এই কাব্যগ্রস্থই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে বিহারীলালের সম্পকণ 
স্থাপন করে। ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
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্লাহিত্যসাধক চরিতমালায় বিহারীলাল সম্পকিত অধ্যায়ে ছিজেজ্র- 
নাথের যে পত্রগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ।৯ 
ববীজ্্রনাথ তখন নিতাস্তই শিশু । অতএব অন্থমানে বাধ। নেই যে 
এই শৈশব থেকেই বিহারীলাল সম্পকে এক ধরনের সসন্ভ্রম আকর্ষণ- 
বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞন রায় 
বলেছেন কি বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, কি সমসাময়িক ইংরেজী 
কাবো, কি বিহারীলালের কাব্যে একক মনের থে অনুভূতি, ব্যক্তিগত 
প্রাণের ষে স্পন্দন সঙ্জীতের সুরে ছন্দের ধ্বনিতে ধর! যায়, বাংল! 
সাহিত্যের কাব্য এতিহ্োর অন্যত্র কোথাও তাহ। ছিল না। কিশোর 
রবীন্দ্রনাথের একক স্বতন্ত্র বাক্তিচিন্তে যে কাবা-এঁতিহ, কাব্য-প্রকৃতি 
নুতন এক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা! গীতি কাব্যের এই 
একক মনের অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাপের স্পন্দন। এই গ্ীতিকাব্যিক 
উন্মাদনা! লালিত ও বধিত হইবার স্থযোগ পাইল বিহারীলালের 
নৈকট্ে, এঙ্গমুন্দরী' ও “সারদামঙ্গলে'র কাব্যছায়ায়। বিহারীলালকে 
যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার গুরু বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন তাহা 
অনেকট। বিনয়নত্্র স্বীকৃতি হইলেও একেবারে অসার্থক নয়।*১০ 
রবীক্্রনাথরচিত গানগুলির মধো যেগুলি প্রকৃতি ও প্রেমমূলক 
সেগুলির ভাববস্তুর সঙ্গে বিহারীলালের প্রেম ও প্রকৃতিমূলক কবিতা 
ও সঙ্গীতের যে এ্ক্য আছে তা আলোচনার অপেক্ষ। রাখে না। 
বিহারীলাল যাকে “মৈত্রী, গ্রীতি আর সরস্বতী” অনুভূতি বঙ্গে 
বর্ণন। করেছেন ত1 যে মূলত প্রেম সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম চেতনা সে কথা 
একাধিকবার আলোচিত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে জগং ও জীবন সম্পর্কে 
চিন্তা করতে গেলে এই তিনটি দ্িকই অনুভূত হয়। এই তিনের 
অমন্বয়েই এই জগৎ এবং এই তিনটি ভাবের সার্থক উপলব্ধির উপরই 
"চিন্তাশীল মানুষের স্বীঘপ জীবনদর্শন নির্ভরশীল । রবীক্ছ্নাথের সমগ্র 
কাব্যসাধনা এই তিনটি চেতনাকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। 
বিস্বারীলালের অধ্যাত্ম অনুভূতি সারদামূতিতে ধর! দিয়েছিল। তিনি 


৭ 


নিথিঙ্গ বিশ্বের কান্তি, প্রেম ও জ্ঞানম্বরূপিদী, আবার ববির 
কাব্যজীবনের নিয়ন্ত্রণক ত্রাও বটে.। যিনি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত) 
যিনি পত্রিদিব সুষমা, তিনি আবার কবির “হাদয় রাণী, ও বটে। 
এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে ঘে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-কল্পন! 
বিহারীলালের সারদাচেতনার প্রভাবসঞ্জাত। এই জীবনদেবত1 এবং 
বিশ্বধোয় ঈশ্বর এক নন, কিস্ত কবির স্যজনধমী জীবন ব1 কৰি সা 
এরই ইঙ্গিতে নিয়ান্ত্রত। 
প্রাক্-সারদামঙগল যুগে বিহারীলালের কবিসন্ব যে সরম্বতীকে 
দর্শন করেছিল তার সঙ্গে পরব্তাঁ যুগের সারদার সম্পর্ক অত্যন্ত 
ক্ষীণ। ধীরে ধীরে বীণাবাদিনী বাগ্দেৰী কৰিকল্পনায় প্রেম ও 
সৌন্দর্যের সারভূত। দেবী সারদায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, তার 
সঙ্গে মিলন বিরহের হাসি কান্নায় 'সারদামঙ্গল+ এবং “সাধের আসন" 
সম্পূর্ণ নতুন কাব্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হোল। একটি পরিণত কবিসত্তা 
সারদাচেতনায় মগ্রচৈতন্য হয়ে গিয়ে নিজের “জীবন সাধনধন' তার 
পায়েই সমর্পণ করে দিল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই ভাবে জীবন দেবতা! 
চেতনাকে অনুভব করে বলেছেন__ 
বলিতেছিলম বসি এক ধারে 
আপনার কথা আপন জনারে, 
শুনাতেছিলাম ঘরের ছয়ারে 
ঘরের কাহিনী যত-_ 
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে 
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 
নবীন প্রতীম। নব কৌশলে 
গড়িলে মনের মতো।। (অন্তর্যামী) 
এ অভিজ্ঞতা কবি বিহারীলালেরও একই স্তরের । “বন্কুবিয়োগ 
আর প্রেম প্রবাহিণী'র মধ্যে শুরু হয়েছিল অতি পরিচিত আপনজনদের 
কাহিনী বলা। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞত। নিয়ে নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে পূর্বন্থরী, 
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কবিগোষ্ঠীর রীতি অনুবর্তনের ইচ্ছ। নিয়েই হয়ত যাত্রারস্ত হয়েছিল । 
কিন্ত সে কবিরও নবীন চেতন! নৰীন প্রতিম! গঠনের শক্তি দিয়েছে, 
পরবতাঁ কালে । আর এই নবীন চেতনা সারদাচেতনারই নামান্তর | 

রবীন্দ্রনাথ যখন “সোনার তরী” লিখছেন তখনই এই নবীন 
চেতন! “মানস সুন্দরী? হয়ে দেখ। দিতে শুরু করেছে। সেখানে লক্ষ্য 
'কবিত। কল্পনালতা।' কিন্তু তিনিই হয়ে উঠেছেন "জীবনের প্রথম 
প্রেয়সী” এবং তাকেই "পরশ বন্ধনে লাভ করবার কামনাও হয়েছে 
তীব্র। একে প্রেম চেতনার বিচিত্র প্রকাশ বলেই গ্রহণ করতে হয়। 
এ কথাও কিন্তু স্মরণীয় যে এর মধ্যে সৌন্দর্যচেতন। অনুম্থ্যত হয়ে 
আছে। এখান থেকেই এই এক্)বদ্ধ চেতনা লীলাসঙ্গিনী রূপ 
পরিগ্রহ করেছে। *চিত্রায় এসে রূপটি আর চেতনাটি স্পষ্টতর হয়ে 
প্রেম আর সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার সংমিশ্রণ ঘটল। 
এখানে এসে কবির এই ত্রিমুখী চেতনাটি জীবনদেবতার আধারে জীবস্ত 
হয়ে উঠল, এবং তার সঙ্গে মিলন-বিরহের লীলা য় কবিসত্ত। মগ্ন হয়ে 
গেল। 

কবির জীবনদেবতাচেতনা যে বিহারীলালের সারদাচেতনার 
গ্রভাবসপ্রাত সে কথ! বছবার উল্লিখিত হয়েছে। যে তিনটি ধারার 
সমন্বয়ে সারদাচেতনার উদ্ভব, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সমান্তরাল €স তিনটি 
ধার। দেখা গেল। বিহারীলাল এই চেতনাকে কবিপ্রেয়সীর মধ্যে 
প্রমূর্ভ দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে কবিসন্তার প্রেরণা-রূপিনী যুতিতে 
দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে আরও অগ্রসর হয়ে এই প্রেরণাদাত্রী জীবন- 
সঙ্গিনীকে জন্মজন্মাস্তরে প্রবহমাণ জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনস্ুত্রে 
বন্দী দেখেছেন, এখানে ভার কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। “সিম্কুপারে' 
গিয়েও কৰি প্রঙ্থ করেন, “এখানেও তুমি জীবন দেবত1? এর অর্থ 
এই যে কবিজীবনের সঙ্গে জীবনদেবতার সম্পর্ক অবিচ্ছেষ্ত। 

দীর্ঘকাল পরে 'পুরবী'র যুগে গিয়েও কৰি এই চেতনার প্রভাৰ 
অনুভব করেছেন। সেখানে গিয়ে এই ললাসঙ্গিনী'কে প্রশ্ন করেছেন-_ 
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এবার কি তবে শেষ খেল! হবে 
নিশীথ অন্ধকারে । 
মনে মনে বুঝি.হুবে খোজাখু'জি 
অমাবস্যার পারে? 

এ যে জন্মজস্মাস্তরের সম্পর্ক, প্রেরণারূপিণী এই সত্তার অধিষ্ঠান 
ছাড়া কবিজীবনই ব্যর্থ] এ বোধ কবির জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট । 
বিহবারীলালের কাছে কিস্ত সারদ1চেতনার ব্যাপ্তি এতখাঁনি নেই। 
সেখানে তার চেতন প্রেয়সীর মগ্ত্যকায়ায় লীন হয়ে গিয়ে অস্বিষ্ট 
ভাবের যেন মূর্ত বিগ্রহকে পেয়েছে। প্রাপ্তির আনন্দে সেখানে 
বিহারীলাল উচ্ছুসিত। 

রবীন্দ্রকাব্যের প্রযুক্তিগতক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রভাৰ প্রসঙ্গে 
বলতে হয় যে বঙগনুন্দরীর ছন্দ মাত্র প্রথম জীবনে ন্বেচ্ছায় অন্থকরণ 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । পরবর্তীকালে আপন বক্তব্যকে তৃলে ধরার 
জন্ত প্রয়োজনীয় ছন্দের কাঠামে! কবি নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছেন । 
ভাষার ক্ষেত্রে আক্ষরিক সামপ্স্ত মোটেই বিচার্ধ নয়। ভাষার 
প্রসাদ ও মাধুর্ধগচণ উভয় কৰবিরই আয়ন্তাধীন ছিল, আর তা যে 
ছিল তার কারণ এই যে, চিস্তার ক্ষেত্রে এদের কারও কোন 
প্রকার অসঙ্গতি বা আবিলত। দেখা যায়নি । সব মিলিয়ে একথা তবু 
অবশ্যই বলতে হয় ঘে কৰি রবীন্দ্রনাথের উপর কৰি বিহারীলালের 
প্রভাব ছিল সর্বাত্মক । এই প্রভাব সত্ত্বেও কিন্তু বিহারীলালের ত্রুটি 
বিচ্যুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিহারীলাঙগ 
সম্পর্কে ভার প্রবন্ধটিই এর প্রমাণ। যাই হোক এই সচেতনত। 
শিষ্যকে গুরুর ক্রটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকতে প্রেরণ যুগিয়েছে । 
এখানেও গুরুর চাইতে শিষ্যের প্রতিভা যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল। 

বিহারীলালের প্রভাব দ্বিতীয় যে কবির কাব্যে দর্শনীয় তিনি 
হলেন স্থুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ( ১৮৩৮-৭৮)। জীবিভাবন্থায় “ড়খত 


বণ্ণন, “নবিত। মুদর্শন+ ও 'বর্ষবর্তন” এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। কিন্ত যে “মহিল। কাব্যে কবির ষথোচিত স্ষুরণ ঘটে, সেটি 
প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। 

“হিল? কাব্য পরিকল্পনায় বিহারীলালের প্রভাব সমস্ত সমালে 


চক স্বীকার করেছেন।৮ “অব্তরণিকা” অংশে কাব প্রথমেই দেবী 
সারদার বন্দন। করেছেন। তারপরই ঘোষণা-_ 


বলিতে ন1 চাই হুদ, নদ, সরোবর, 
সিচ্কু শৈল, বন, উপবন, 
নির্মল নির্ঝর, মরু-বালুর সাগর, 
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষ।। 
কারণ তার বাসনা-_- 
গাবে৷ গীত খুলি হৃদি ছার 
মহীয়সী মহিম। মোহিনী মহিলার। 
ভার মনের বাসনা ্পষ্টতর করে বললেন -_ 
স্মরি চির উপকার 
দিব গীত উপহার 
শুধিবারে ধার মমতার, 
মায়! কায়। মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার। 


এ পরিকল্পনার প্রেরণ। উৎস যে কৌতের গ্রুব দর্শন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ মাত্র নেই। “সমুদয় নারীজাতি নায়িকা! আমার'-এই মনোভাবটি 
বিহারীলালের “ব্ুন্দরীঃর পরিচয়সঞ্জাত। কিন্তু নারীর রূপচিস্তা 
কবির বর্ণনার বিষয় বলে যখন ঘোষিত হয় তখন কৌতের প্রভাবটিই 
স্পষ্ট হয়। আমর। প্রসঙ্গাস্তরে উল্লেখ করেছি যে কৌৎ নারীর জননী, 
গৃহিনী, ভগিনী আর হ্ুহিতা এই চারটি রূপ চিন্তা করেছেন। তিনি 
ঘোধণ। করেছেন যে আমাদের জীবনের উপর এদের প্রভাব 
অতুলনীয়। যাইহোক, কৰি কিন্ত মাতা ও জায়৷ ছাড়া বাকী 


৩৬১ 


ব্সংশ রচনা করে যাবার স্থযোগ পাননি। িন্নী' অংশটির মাত্র গরিটি 
স্কবক তিনি রচন! করতে পেরেছিলেন । 
তদানীস্তন সমাজে নারীজাতির যথেষ্ট মর্ধাদার অভাব বিহারীলাল 
আর স্ুরেন্্নাথ উভয়কেই পাঁড়িত করেছে। নারী-শিক্ষার অভাৰ 
সম্বন্ধে উভয়েই সরব, সমাজে নারীর অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে উভয়ই 
সোচ্চার । বিহারীলাল বলেন-__ 
অনা'সে ছুরাত্ব। পুত্র গৃহে স্থান পায়, 
পাপস্পশশ মাত্রে কিন্তু কন্তা ভেসে যায়। 
( বন্ধুবিয়োগ, ১ম সর্গ) 
'স্থরেজ্জনাথ বলেন-_ 
সতীত্ব শুধু কি হয় ধর্ম রমণীর? 
সতীত্ব ধর্ম নয় পুরুষ জাতির? 
উভয়ে সমান পুণ্য পাপ ব্যভিচার । 
পুরুষের! অকাতরে 
কেন ব্যভিচারে তরে? 
কেন ধৃত দোষ শুধু হয়'ললনার ? 
নাহি বুঝি সংসারের কেমন ব্যাভার। ( জায় £ ২৩৯) 
বিহারীলালের ভাবশিষ্যগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক কবিই যে 
বিশেষ দ্রিকটির উল্লেখের দাবী রাখেন তা হ'ল অতিপিনদ্ধ কাব্য- 
প্রকাশ। বিহারীলালের যোগমগ্ন কবিসত্ত। কাব্যের প্রযুক্তি সম্পর্কে 
কোন সময়ই সচেতন হতে পারেনি । তার ভাবাবেগ প্রাকৃতিক 
ঝরনাধারার মতই আপনার ভাববিভোরতার স্বাচ্ছন্দ্য প্রাকাশিত । 
কাব্যভাবনার এই বিশ্রস্ততা কিন্তু ভার ভাবশিগ্যগপের মধ্যে মোটেই 
দেখা যায় না। তারা কাব্যদেহ সম্পর্কে কম বেশী সচেতন । 
প্রেমচেতনা যে হাদয়ের গুদার্ধ ও সৌন্দর্ধচেতনার উদ্বোধক 
বিহারীলালের এই চিন্তাধারা স্ুরেন্ত্রনাথের মধ্যেও দেখ! যায় । 
ইনিও বলেন-_ 


ওহ 


প্রেমিক হও হে তুমি, 
প্রেমময় হবে ভূমি, 
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার, 
হেরিয়ে পৃথিবী পরি-পুরীর প্রকার । (মহিলা £ ২৫৭) 
এই রবি শশী তারা, এই স্থল জল, 
এই তৃণ তরুলতা, এই ফুল ফল, 
এই জীবজন্ত, হবে আত্মীয় তোমার, 
নয়ন ফিরাবে যথ। 
নব নব শোভা তথা 
প্রতিক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার 
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রধারা। (এ, ২৩৮) 
কবিপ্রেয়সীর মধ্যেই কবি বিহারীলাল প্রেমের পর্ণতা সন্ধান 
করেছিলেন। স্ুরেন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক। তিনিও বলেন--. 
আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম ভার 
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার । ( এ, ২৬৩) 
মত্য-গ্রীতি, মানবিক গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি আধুনিক 
যাবতীয় লক্ষণ সুরেন্্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত স্পঃ ভাবেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমকালীন সমাজ সম্পরকে 
সচেতনতার কথ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিহারীলালের প্রায় 
সমকালীন এই কবি যথেষ্ট শক্তিমান ছিলেন এবং তার কবিকর্সের 
যূল্যও কিছু কম ছিল না। তবু কেন জানিনা তিনি বথেষ্ট 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে লক্ষম হননি । অবশ্য নিজের রচন। প্রকাশ 
ও প্রচারের ব্যাপারে তার একধরনের আলম্ত ও অনিচ্ছা ছিল। 
উনিশ শতকের অন্তমু্খী ভাবসাধনার ষে সাধন-চক্র, তার 
প্রবর্তক বিহারীলাল এবং সিদ্ধ সাধক রবীন্দ্রনাথ । আর যে ছুইজন 
রবীন্দ্রনাথের সমকালবতাঁ ও সতীর্থ তাহাদের একজন দেবেন্দ্রনাথ 
এবং অপরজন কৰি অক্ষয়কুমার বড়াল।”১১দেবেন্দ্রনাথ দেন( ১৮৫৫- 


১৯২০ ) সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচন! করতে গিয়ে মোহিতলাল একথ। 
বলেছেন। তার মতে 'তাহার প্রতিভা আংত্মমুদ্ধ, তিনি আপন হৃদয়ের 
স্বতঃ উৎসারিত ভাবনির্বরিমীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, আপনার অন্তরে যে স্পর্শমণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে 
জগৎও জীবনকে সোনার সোনা করিতে চাহিয়াছেন ; তিনি পঞ্চেন্দিয়ের 
পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল গ্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধন। 
করিয়াছেন, কোন প্রকার চিস্তা ব1 বিচারকে তিনি সেই পুজাগৃহে 
পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিহারীলালের ধ্যান ছিল। দেবেক্দ্র-- 
শাথের কেবল আরতি ।১১১ বিহারীলালের যে ভাববিভোরতা একই 
কালে তার সাম্থ্য আর অসামর্থ্যের পরিচয় দেয়, দেবেন্দ্রনাথে' 
সেই দোষগুণ যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান। 
দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেও নারীর প্রাধান্য । এর পপারিজাতগুচ্ছ 
“গোলাপগুচ্ছ”, “অশোকগ্চ্ছ” গ্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে নারীপ্রেম যে বিশেষ 
রূপ ধারণ করেছে, সেটি যে বিহারীলালের প্রভাবসঞজাত, সে' 
বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবির দাম্পত্যপ্রেমটিই ভার নারীচেতনার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবন্থিত। উভয়েরই দাম্পত্যজীবন ছিল সুখের, তাই 
এ প্রেমচেতনার তৃপ্তি আর আনন্দের ভাবগুলিই প্রবল। দাম্পত্য 
প্রেমের আধারে এ চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতা । মোহিতলাল তাই 
দেবেজ্্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে প্রেমকবিতা বলে চিহিত. 
করেন নি। আমরাও বিহারীলালের ক্ষেত্রে এ ধরনের কবিতাকে, 
গা্থস্থ্য প্রেমমূলক কবিত। বলে চিহ্নিত করেছি। 
প্রথম চুম্বন কবিতার একটি স্তবক-_ 
কে আনিল আলোরাশি হৃদয় আধারে), 
অধরের ফাক দিয়। 
জ্যোৎনা পড়ে উছলিয়। 
দম্পতির শয্যার আগারে। 
বিহারীলালের “নিশীথ সঙ্গীত” কবিতায়”. 


ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে, 

জ্যো"ন্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে। (শরৎকাল) 
গাহ্ম্থ প্রেম্মূলক হলেও এ প্রেম যে গৃহের পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই 
সম্পূর্ণ নয়, এর আদর্শায়িত রূপ ষে হৃদয়কে সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্ষের 
ধ্যানে আর প্রেমে কবিকে মগ্ন করেছে, এ কথা বিহারীলাল প্রসঙ্গে 
বলেছি। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই এক কথা! এদের বেলায় 
প্রেম, সৌন্দর্য আর ভক্তির ত্রিধার। মিশ্রিত হয়েই ধর] দিয়েছে আর 
সেই মিলন মোহানায় এদের কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রস্ফুটিত হয়ে 
উঠেছে। বাস্তবের সঙ্গে নূতন ভাবস্থত্র নির্মাণের পথিকৃত বিহারীলাল 
তার সিদ্ধির সন্ধান আপনার অস্তুরের মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথ ভার 
“অপুব বীরাঙ্গন? আর অপূর্ব ব্রজ্জাঙ্গনা” কাব্যছয়ে শ্রীমধুন্থদনের 
আদর্শ অনুসরণ করে ত্বাকেই “গুরু নমস্কার জানিয়ে শেষ পর্যস্ত কিন্তু 
ভাব-শিষ্য হয়েছেন বিহারীলালের। সে শিষ্যত্ব কোন কোন সময় 
আঙ্গিক শিথিলতার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেকে 
“মাইকেল মধুস্ুদন, হেমচন্দ্রের কুলের কবি”,১২ বলে চিহ্নিত করলেও 
এ'র স্কুলটি বিহারীলালের । আবার রবীন্দ্রনাথ বয়োকনিষ্ঠ হলেও এ'র 
উপর তারও কিছু প্রভাব অবশ্তই ছিল। ইনি কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের 
সঙ্গে কথোপকথনের সময় বলেছিলেন “আমার কিন্তু সময় সময় 
রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করে।+১৩ যাই হোক 
বিহারীলালের রোম্যার্টিক কৰি কল্পনা, ভারই প্রেম ও সৌন্দর্ষের 
আদর্শ, দেবেন্দ্রনাথের কবিকৃতির মধ্যে স্থপরিস্ফুট । আপন মানসিকতার 
বিশ্লেষণে কবি বলেন-_ 

আমি শুধু (কবি আমি ) অবাক হইয়া 

হয়ে মাতোয়ারা, সেফালি সৌরভে ; পিয়ে 

নুধাংশুর সুধা, শারদী নিশীথে হর্ষে 

বগি চুপে, সেফালির সৌরভ মণ্ডলে 

চিস্তি যবে-এ জগতে সৌরভ ও শ্রীতি 
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রমণী কণ্ঠের গীতি, চন্দ্রের জ্যোংন। 

সৰি এক ; মরি মরি একই মৃণালে 

শত শতদলে গাথা। (কদন্ব সুন্দরী ) 
রূপসাগরে অরূপের সন্ধানে রত এই কবির পুম্পগ্রীতি তার কাব্যের 
একটি বুহৎ অংশ অধিকার করে আছে। এটি তার সৌন্দর্ধপ্রিয়তারই 
লক্ষণ । 

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ।! সমকালীন সব কবিই জানিয়েছেন। 

স্থরেজ্জনাথ মঙ্জুমদারের কাব্যালোচন। প্রসঙ্গে এই প্রবণতাকে কৌতের 
প্রভাব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । এটি নিঃসন্দেহে নৰ জাগরণের 
অন্যতম লক্ষণ। সুরেন্দ্রনাথের মত দেবেন্দ্রনাথ৪ সেই পথের পথিক । 
দেবেন্দ্রনাথ প্রেয়সীকে বলেছেন মৃতিমতী 'গীতিকাব্য* । এই নামের 
একটি কবিতায় তিনি বলেছেন__ 

প্রিয়ারে আনিন্ু যবে বিবাহ করিয়া, 

যুগ্ন সুত্র ( হরগৌরী ॥ ) খন্জন্‌ নয়ন 

নিরখি, পরখি সবে ভাঙ্থ বিগন্জন 

রূপরাশি, বাখানিল নিখুত বলিয়া । 

আমি হেরি-বালিকার সরল হৃদ 

সর্বাংসহা! মৌনধর। সম সহিষুতা 

করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে রয় 

পর ছুঃখে ; নারী রূপা এ কোন্‌ দেবতা ? 
আবার নারীমঙ্গল কবিতায় বলেছেন-_ 

জানি আমি নারী, তুমি কবি বিধাতার 

শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কাণ্ড পদাবলী, 

ছন্দোবদ্ধে অনুপ্রাসে মরি কি ঝংকার ! 

শ্যামের মুরলী সম শবের কাকলী ! 

তাই সখি, বঙ্গকবি “চত্রা'র উদ্ভানে 

বঙগিয়া (“অকুল শাস্তি বিপুল বিরতি, 


৩৪৬৩৬ 


'নাহি কাল দেশে )? চাহি তব যুখ পানে, 
অনিমেষ করে সখি তোমারি আরতি ! 
'অস্তর মাঝারে তার এক একাকিনী' 
তুমি জ্যোৎনা-চারিধারে আধার ঘামিনী ! 
দেবেন্দ্রনাথের কাব্য প্রযুক্তিতে মধুন্দনের প্রভাব সুম্পষ্ট ৷ বিচ্ছিন্ন 
বাক্যাংশের কাব্যমধ্যে ব্যবহার, এই পরিচয়টিকে প্রকট করে। তবে 
একথা! ঠিক যে তার কাব্যভাবনায় কৰি বিহারীলালের প্রভাব 
আছে যেমন আছে রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব । 
দেবেন্দ্রনাথ সেনও সারম্বত সাধনায় মগ্ম থেকে জীবনে প্রকৃত 
আনন্দের স্বাদ লাভ করতে চান। “আবাহন” শীর্ষক কবিতায় তিনি 
বলেছেন-_ 
আশৈশব, বীণাপানি, তব আরাধন। 
করিয়াছি সুখে, হুঃখে, সম্পদে বিপদে । 
কত যে তুফান, ঝড় দারুণ ঝন্ঝন! 
বহিয়াছে মোর সাথে । পদ কোকনদে 
তবুও একান্তভক্তি, জ্ঞানদে, শুভদে, 
অচঙ্গ। রহিল মোর । 
এই ছত্রগুলি পড়বার সময় বিহারীলালের সেই কয়েকটি ছত্র স্মৃতি 
পথে উদ্দিত হয় যেখানে কৰি বলেছেন-_ 
অয়ি সরম্বতি দেবী! ছেলেবেল। থেকে 
তব অনুরস্ত ভক্ত আমি চিরকাল ; 
ভুলিব না কমলার কামরূপ দেখে ; 
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল । 
বিহারীলালের কাব্যে উধাবর্ণনার অংশগুলি নিঃসন্দেহে মনোহর । 
সারদামঙ্গলের স্ুত্রপাত উ্া বর্ণনায়। এছাড়া বঙ্গনুন্দরী, সাধের 
আসন প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থেও উষা বর্ণনা আছে। পরব্তাঁকালে প্রায় 
প্রতিটি কবির কাব্যে উার বর্ণনামুলক কবিতা পাওয়া যায়। 
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দেবেন্দ্রনাথ সেনের "শেফালী গুচ্ছ কাব্য গ্রন্থে ষা' শীর্ঘক একটি: 
কবিতা আছে। কবি বলেছেন-_ 
শিশির মুকুতাহার কে 'দোলে ! সৌরভ নিশ্বাসি 
ঘন ঘন, একি হাসি! ভালে] টিপ, অরুণ-ছুকুলা, 
ঘুরাইছ লীলাপদ্ম । দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা, 
অয়ি উষে ! হেরে তব লাবন্তের রাশি ! 
অক্ষয় বড়ীলের 'উধা' শীর্ধক কবিতাটি “ভুল” কাব্যগ্রন্থের অন্তত । 
সেখানে কৰি বলেছেন-__ 
নয়নেতে মোহ আকা, 
অধরেতে হাসি মাখা, 
ঘুমভাঙ্গ। উষ। রাণী আসে পায় পায়। 
সুনীল মেঘের কোলে 
কিরীট কিরণ দোলে 
সোনার আচল লোটে সুমের মাথায় । 
কবি গিরীল্দ্র মোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪ ) “কবিতাহার নামক 
কাব্যগ্রন্থের গ্রথম কৰিত1 উ্। বর্ণনা সেখানে কৰির উক্তি 
আহা, কি সুন্দর ! উষা শশিমুখি, 
লইয়। বালাই মরিয়া যাই। 
চরাচর বিশ্ব করিবারে স্থৃখী, 
বুঝিগো তোমার জনম নাই। 
কবিতাটি ৪৩ স্ভবকের একটি দীর্ঘ কবিতা । এখানে নান] ভাবে 
প্রকৃতির এই বিশেষ রূপটির বর্ণনা করেছেন কবি। 
কৰি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যয়ের 'কবিতামাল' নামক কাব্যগ্রচ্ছের 
উষা শীষ সুন্দর কবিতা পাওয়া যায়। কবি সেখানে 
বলেছেন-_ 
অদ্দিতি নন্দিনী উষ্। বিনোদিনী 
প্রফুল্প বদনা মধুর-ভামিনী 
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আলোক বসন! কুনুম মালিনী 
এস তুমি, দেবী) অবনীতলে । 
হাসিতে হাসিতে নয়ন ভঙ্গীতে 
আনন্দের ধার। ঢালিতে ঢালিতে, 
স্বগর্শয় সৌরভ শ্রী অঙ্গ হইতে 
বধিতে বহিতে করুণা বলে ২ 
যথা ব্বয়ংবরে নবীন] যুবতী 
রূপের আভায় পুরিয়া জগতী 
চলে সভাতলে মুছু মন্দগতি 
নানা অলংকার পরিয়া অঙ্গে । 
কিম্বা রে যেমতি পতির মিলনে 
যায় রূপবতী সহাম্তবদনে 
সাজাইয়। দেহ বিবিধ ভূষণে, 
ভাসিতে ভাসিতে সুখতরঙ্গে । 


প্রসঙ্গত চিত্তরঞ্রন দাশ প্রণীত 'মালঞ্চ” কাব্যে উষা শীর্ষক 
কবৰিতাটিও স্মরণীয় । 


মানকুমারী বন্থ (১৮৬৩-১৯৪৩ ) রচিত কৰিতা সংগ্রহ কনকা” 
গ্রলি'র মধ্যে "প্রভাতী, শীর্ষক কবিতাটির উবাবর্ণনা লক্ষণীয়--- 


সোনার স্থমের শিরে 
ছয়ার খুলিয়া যায়, 

জাগিয়! বালিক1 উব! 

পরিছে রতন ভূষা, 

পড়িছে কনক ছটা 
আধার জগত গায়। 

প্রকৃতির ঘুম ভাঙ! 

নয়ন অলস রাঙা 
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মল্লিক ফুলের মত 
হাসিটি ভামিছে তায়। 
অবনী তৃষিত প্রাণে 
চাহিছে আকাশ পাঁনে 
এখনো। আসেনি যেন 
সে যারে দেখিতে চায় । 
বিদায় মাগিয়। রাকা 
( চাদনী-শিশির-মাখ! ) 
শিথিল আচল টেনে 
ধীরে ধীরে সরে যায়। 
বিহগ বিহগী তারা 
দিতেছে মধুর সাড়া 
কে যেন ভাঙিছে ঘুম 
ডাকিছে “আকাশে আয়।” 
সরোজ বাসিনী গুপ্তার ( ১৮৭৫-১৯২৬) “শ্রীতি পুষ্পাঞ্জলি, 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্ে। 'সেই কাব্যগ্রন্থের প্রভাত" 
শীর্ষক কবিতার উষ বর্ণনাংশে কবি বলেছেন-__ 
হাসিতেছে উধারাণী 
মরি কি মধুর রে ; 
শ্রবণে ঢালিছে সুধা 
বিহগের স্বর রে। 
কাননে ফুটিছে ফুল 
ছুটে পরিমল রে, 
সরোবরে স্ষুটনুখী 
নলিনীর দল রে। 
রক্তিম বরণে ওই 
তরুণ তপন রে 
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উঠিতেছে ধীরে ধীরে 
উজলি ভুবন রে। 
বিভিন্ন কবির উষ সম্পর্কিত কবিত৷ চয়ন করে যে বক্তব্যটি উপস্থিত 
করতে চাওয়। হচ্ছে তা হলে! এই যে, বিহারীলাল “সারদামঙ্জল+ 
কাব্যে উষার বর্ণন। করে প্রকৃতিমূলক কবিতার একটি বিশেষ শাখার 
উদ্বোধন করেছেন। নারীবন্দনামূলক কবিতার উল্লেখ পূর্বেই কর! 
হয়েছে। এই আলোচনায় কবিতার বিষয়বন্ নির্বাচনে বিহারীলালের 
প্রভাবটুকু ধর] পড়বে। তার কবিস্বরূপ জগৎ ও জীবনের মধ্যে যে 
সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন কবিগণের 
কাব্যধারায় তার গ্রভাবও আমর! উল্লেখ করেছি। প্রেম সৌন্দর্য 
ও অধ্যাত্মচেতনার সমন্ঞ্জেই যে আমাদেব জীবনের সার্থকতা সেকথা 
বিহারীলালের পর অনেক কবির কাছে শোন! গেল। বিষয়বন্তব 
প্রসঙ্গেও বিহারীলালের অনুবর্তন এই সব কবির ক্ষেত্রে দর্শনীয় । 
এই মাত্র 'উবা' সম্পর্কে আলোচনায় সেই কথাই বলতে চেয়েছি 
আমর । 
বিহারীলালের হিমালয় এবং জমুদ্রবর্ণনাও একটি সুস্থ সুন্দর 
এঁতিহ্য স্থজন করেছে । কবিষ্বরূপের বিচারে বিহারীলাল ও গোবিন্দচন্দ্ 
দাস সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তবুও গোবিন্দচন্দ্রের “সাগরের উক্তি? 
কবিতাটির মধ্যে বিহারীলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 
গোবিন্দ চন্দ্র দাস বলেন-_ 
যদি কেহ চে জল, 
দেখিতে এ বক্ষস্থল 
দেখিতে সে কি থে কাগ্ড-কি যে ভয়ংকর-- 
হৃদয়ে লুকান মোর, 
কিষেসেবিপ্লব ঘোর, 
প্রলয়ের ধ্বংস মুঠি গ্রাসে চরাচর । (মাগরের উক্ভি ) 
বিভারীলাল বলেছিলেন-_ 
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আজি যদি আসি সেই যুনি মহাবল 
সহস। সকল জল শোষেণ চুন্বুকে; 
ফি এক অসীম তর গভীর 'অতল, 
আচগ্বিতে দেখা দেয় আমার সম্মুখে । (সমুদ্র দর্শন ৪২) 
গোবিন্দচজ্দ্র বলেন-_ 
এখনে। চাহিলে আহ! শশধর পানে 
হৃদয় উছলে উঠে, 
বিশাল তরঙ্গ ছুটে 
কি যেন ভাবের উৎস খুলি যায় প্রাণে । (সাগরের উক্ভি-৬) 
বিহারীলাল বলেছিলেন-_ 
যথন পুধিমা আসি হাসি হানি মুখে, 
উল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন, 
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে 
আহলাদে নাচিতে থাক খেলার মতন। (সমুদ্র দর্শন ১১) 
এ ছাড়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর “সিদ্ধ গাথা” কাব্যের অন্তর্গত 
'জলধি' কবিত৷ এবং দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জন দাশের বিখ্যাত “সাগর সঙ্গীত 
শীবক দীর্ঘ কৰিতা প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
বিহারীলালের অন্থতম ভাবশিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬০-১৯ 
১৯)। ইনিত্ার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “কনকাঞ্জলি উৎসর্গ করেছেন 
পরলোকগত কাব্যগুরু বিহারীলালের উদ্দেশ্যে । “উৎসর্গ শীর্ষক 
একটি দীর্ঘ কবিতায় এই গুরুকৃত্য সম্পাদিত হয়েছে পরমশ্রদ্ধার 
সঙ্গেই। 
অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ* গ্রকাশিত হয় ১৮৮৩ 
সালে। এই গ্রন্থের 'রজনীর মৃত্যু” কবিতাটি কবির প্রথম রচন। 
প্রায় ছু'বছর আগে “বঙ্গদর্শনে 'প্রকাশিত হয়। প্রদীপ কাব্যগ্রন্থের 
কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতিপ্রাণতা, প্রেমচেঙনা, নারীসৌন্দধের 
আধারে “বিধাতার আশীর্বাদ? প্রত্যক্ষ কর! প্রভৃতি সমস্ত প্রকার 
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চিন্তাই বিহারীলালের প্রবতিত ধারার অনুসারী । এ'র মধ্যেও 
সেই সৌন্দর্যপিপাসা, আর জীবন জিজ্ঞাসা; সেই সীমিত পরিবেশ 
থেকে প্রেমময় অস্তর নিয়ে বিশ্ববোধে উত্তরণ; সেই ভারতীয় এঁতিহা- 
ধারায় ভাবসম্মেলন। কিন্তু বিহারীলালের প্রবল আত্মমগ্রত। অক্ষয় 
কুমারের মধ্যে অনেক পরিমাণে অত্মসচেতনতায় প্রতিচিত হয়েছে। 
এর ফলে আঙ্গিকে সচেতনতাও এসেছে অঙ্গাঙ্গী1বে। 

কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এবা'। এর মধ্যে টেনিসনের [29 74152001191 
কিছু কিছু ছায়াপাত ঘটিয়েছে, কিন্তু ছুটি কাব্যের আস্মাদ ভিন্ন। 
আমর! এই বিষাদকাব্যকে বদ্ধুবিয়োগে'র সমগোত্রীয় মনে করি। 
কিন্ত শিষ্যের কাব্যে ষে করুণরস অনেক বেশী নিবিড়ত৷ লাভ 
করেছে, একথ। অবশ্য ন্বীকার্য। এই শ্রেষ্ঠত্ব যে অন্তনিহিত কারণে 
অগ্রিত হয়েছিল তার প্রকাশ মোহিতলালের ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ 
ভাবে ঘটেছে। তিনি বলেছেন, 'যাহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্রলোক 
ভিন্ন আর কোথাও চিনিয়। লইতে পারেন নাই, * * * ক্যাহাকে 
সাধারণ মত্ভ্যসঙ্গিনী রূপে না দেখিয়া ভাবকল্পনার জ্যোতির্নগুল 
মধ্যবতিনী রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি সামান্ত 
মানবীর মধ্যে ন্েহ মমতাময়ী গুহধর্মচারিণী পত্বীরূপে চিনিতে পারিয়া 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সব অভিমান ত্যাগ করিয়া যে সুরে এই অতুলনীয় 
শোকগাথ। রচন। করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার জীবনে তথা কাব্যে 
সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে।”১৪ এধার চিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব, যেমন বাস্তব 
বন্ধুবিয়োগের চিত্রগুলি। এগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এই অতিপরিচিত 
বাস্তব চিত্রগুলি মণ্নান্তিক বেদনায় মণ্তিত হয়ে অপূর্ব কান্যস্ত্রী লাভ 
করেছে। ব্যক্তিজীবনের শোকাবেগকে কাব্যের বিষয় করেছেন 
বিহারীলাল, করেছেন তার পরবর্তীকালে বুকবি। এটি একটি 
বিশেষ ধার। হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠেছে, যাকে ডঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায় তার উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! গীতিকাব্য গ্রন্থে “ৰচ্ছেদ 
মুলক বিষাদ কবিতা” বলে চিহিত করেছেন। 
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মোহিতলাল মজুমদার অক্ষযপকুমারের কাব্যে আলোচন। প্রসঙ্গে 
বলেছেন ঘে “বিহারীলালের সারদার একটি দিক-_বিশ্বের অস্তঃপুরে 
তাহার সেই রহস্যময়ী মৃ্তি শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল 
কবির অবাস্তব রসপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে।৮১৫ আসলে প্রভাক 
সম্পকিত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য এইটিই। আমাদের 
অন্ুসন্ধিংসা বিহারীলালের ভাব, ভাষা, ছন্দ ব বাক্‌ প্রতিমার 
অন্থুকরণকে কেন্দ্র করে নয়। আমরা দেখেছি, বিহারীলাল আত্মমগ্ন 
কাকাধারার ভগীরথ। কিন্তু তার শ্োতোধারায় বেগসঞ্চার করেছেন 
সমকালীনযুগে আরে। কোন কোন কবি। প্রতিভ৷ অন্যের নির্দেশিত 
পথে অগ্রসর হয় না। তার প্রাগ্রসরতার শক্তি আমে আপনার 
অপূর্--বস্ত-নির্মীণপ্রতিভা থেকেই । স্ুরেক্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় 
কুমার এরা সবাই কমবেশী প্রতিভাবান। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য 
নিষপ্রয়োজন | রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অনুকরণাত্মক প্রক্রিয়াটি লক্ষ 
করা গিয়েছে তার কারণ তার বয়োধর্মের মধ্যেই নিহিত । 
সপ্তদশ বর্ষায় “কবিকাহিনী+ রচয়িতার অন্ুকরণপ্রিয়তা, ছিচত্বারিংশ 
বর্ষায় মহিল? কাব্য রচয়িতা এমনকি চতুবিংশতি বর্ষায় “প্রদীপ” কাব্য 
রচয়িতার কাছে প্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া “কবিকাহিনী'র ভাবী 
কৰি বিহারীলালের অন্থকরণে কবিতা রচনা করতে অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন, এ সত্যটি বিস্মৃত হবার নয়। 

আমাদের প্রভাববিচার তাই মূলত ভাব-প্রভাৰ বিচারের মধ্যেই 
সীমিত (বিহারীলাল সম্পূর্ণরূপে আত্মমগ্ন কিন্ত সে আত্মমগ্রতা আত্মপরতা 
বা ৫89০2501019]. নয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে কৰি শুধু 
সচেতনই নন, এই জগতই তীর কল্পনালক্ষ্রীর সহায়তায় অস্তর্জগতে 
নান। রঙে রসে কাব্যদেহ ধারণ করেছে। মন্ময়তার আধিক্য স্বপ্নাচ্ছন্্ 
কবির চিস্তা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যে দ্রুততার সঙ্গে যাত্রা করেছে, 
তার সঙ্গে গতিসামগ্রস্ত বজায় রাখ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
বিহারীলালের দুরূহত1 এইখানে ।] ভার ভাবশিষ্যদের ক্ষেত্রে এই' 
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্বপ্নাচ্ছন্নত1 বজিত। এদের পদচারণা সংঘত আর পাঠকের পক্ষে- 
এদের অনুসরণও তাই অনায়াসসাধ্য । বিহারীলালে "গৃহিণীপনা। 
ছিলনা, সেইজস্াই সচেতন ভাবশিষ্যদের "গৃহিণীপনা? দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবে। আমর! এটিও প্রভাব বলে স্বীকার করেছি । বলেছি প্রভাব 
শুধু স্বীকরণে কেন, ত্রুটি সংশোধনেও লক্ষণীয়। পূর্বনুরীর অকৃতার্থত৷ 
উত্তরস্রীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার ফলশ্রুতি সেই 
অকৃতার্থতার কারণগুলিকে সযত্বে পরিহারের মধ্যে। অথচ পুর্বস্থ্রীীর 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং এঁতিহাধারায় সভার অব্দানের সঙ্গে উত্তরস্রীর 
যাত্রাপথ সমান্তরাল রেখায় রচিত হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এতিহ্যধারার 
সঙ্গে অঞ্রিত সম্পদ এবং আপন প্রতিভার সার্থক সমাবেশের মধোই 
তার প্রমাণ পাওয়৷ যায়। প্রভাব প্রসঙ্গে এই রীতিটিই বিবেচ্য । 
কৰি বিহারীলালের ক্ষেত্রে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার এঁক্যবদ্ধ রূপ 
দেখা গিয়েছে। রোম্যার্টিক কবিস্বরূপের এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমার সতীর্ঘ। বিহারীলালের মতই অক্ষয় 
কুমার বলেন-_ 
একবার নারী, তব প্রেম মুখ হেরি, 
আরবার প্রকৃতির শ্যামমুখ হেরি; 
মনে হয়, ছুই জনে হুখানি মেঘের মত 
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি” । (প্রদীপ?  কবিত্ব ) 
রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার 
সকল সৌন্দর্য আছে বাধ।। 
বিধাতার দৃষ্টি থা জড়িত প্রকৃতিসনে, 
দেবপ্রাণ বেদ গানে সাধা। (এ নারীবন্দন)) 
বিহারীলালের কাছে বারবার শোনা গিয়েছিল যে “অনুরাগী 
প্রমদার' প্রেমসিঞ্চনে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিই শুধু যে মধুময় তা নয় 
হেরিলে তব বদন, 
যেন পাই ভ্রিভুবন, 
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অন্তরে উৎলে ওঠে 
আনন্দ অপার । (সঙ্গীত শতক-৬ ) 
অক্ষয়কুমার বললেন-_ ্ 
এসলে। রূপসী প্রেয়মী আমার | 
সে সুখবসম্ত আসিছে আবার ! 
গাছে গাছে দেখ ফুটিতেছে ফুল, 
এস ফুল মাঝে সৌরতে আকুল! 
ফুলে ফুলে দেখ চুমিতেছে অলি, 
এন প্রেম-মধু, হৃদয়ে উছলি। ( “প্রদীপ? ঃ বসস্তপ্রভাতে ) 
প্রেমময়তার মূল্যেই জীবনের মূল্য । শকৃপণ প্রেমের অজভ্রতায় সমগ্র 
বিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে উঠক, এ ছিল বিহারীলালের কামন1। তিনি 
বলেছেন-- 
স্র্ধ বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ, 
এর নয় জগতের দীপ্তির কারণ, 
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়; 
তাইত প্রেমের প্রেমে মজেছে হায় । 
( প্রেম প্রবাহিণী £ ২য় সর্গ ) 
পৃথিবীতে প্রেমেরই প্রয়োজনীয়ত৷ সর্বাধিক । অক্ষয়কুমারও ধলেন-__ 
কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূতি নয়, 
ধরণী চাহিছে শুধু হাদয় হৃদয়। 
নারীজাতির প্রাত শ্রদ্ধায় উভয়েই পরিপূর্ণ। এই শ্রদ্ধাবোধ নৰ- 
জাগরণের অন্ততম লক্ষণ বলে উল্লিখিত হয়েছে । সেই সঙ্গে মানবতা- 
বাদের প্রশ্নটিও বিচার্য। এই মানব্তাবাদ নিছক পাশ্চাত্য প্রভাব- 
সঞ্জাত নয় সে কথাও আলোচিত হয়েছে । নর ও নারী জাতির প্রতি 
এই শ্রদ্ধাবোধের তলদেশে প্রাচ্য এঁতিহা সম্ভৃত অধ্যাত্মচেতনার ফন্তু 
ধারা প্রবাহিত। নরনারীর সর্বপ্রকার শক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্বরের 
শশিসপুষ্ট, এই চেতনাটি লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে বিহারীলাল থেকে 
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উত্তরকাল্ীন সমস্ত কৰির মধ্যে মানব্তাবাদের স্বরূপটি এই। 
অক্ষয় কুমারের “মানববন্দনা', কবিতাটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কৰিতা। 

'এষা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে । 
“এষা শোকগাথা। এবং কবির শেষ সব্শ্রে্ঠ রচনা । প্রসঙ্গক্রমে 
বিহারীলালের “বন্ধুবিয়োগ” কাব্যের নাম উল্লিখিত হয়োছ। যে শোক 
গাথামূলক রচনার পথিকৃৎ বিহারীলাল, সেই ধার] রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত 
নানা পুরুষ ও মহিল। কবিকে আশ্রয় করে প্রবহমান। কৰি 
দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচজ্্র দাস, মানকুমারী বনু, গিরিজ্্ মোহিনী 
দাসী, সরোজবাসিনী গুণ্ত। প্রভৃতির শোকগাথামূলক প্রচুর কবিতা। 
আছে। অক্ষয়কুমারের "শঙ্খ কাব্য গ্রস্থের অস্তভূক্ত পিতৃহীন, 
মাতৃহীন, বাল্যবিধব! প্রভৃতি কবিতাও এই শ্রেণীর । 

নিষ্কাম প্রেম অমর । মৃত্যু জীবনের সঙ্গে একই সুত্রে গ্রথিত। 
কিন্তু উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হতে হলে জীবনে ব্যথ। বেদনার 
অনেক পরিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। “এষ কাব্য মৃত্যু, অশৌচ 
শোক ও সান্ত্বনা এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত । কৰি অক্ষয়কুমার 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর বহিরঙ্গ ছলনার নির্মমতাকে জয় করে স্বোপলন্ধ 
সাস্তবনার স্তরে উপনীত হয়েছেন, প্রেমের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে- 
উঠে ঘোষণ! করেছেন-__ 

ক্ষম এ ক্রন্দনগীতি--শোক অবসাদ 
সে ছিল তোমারি ছায়া- 
তোমারি প্রেমের মায়া। 
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আন্বাদ ! 
এখনে! সে যুক্তকরে 
মাগিছে আমার তরে, 
তোমার করুণ! স্নেহ শুভ আশীর্বাদ । 
কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রশ্ন ছিল-_ 
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গৃহ চূড়ে নর যথা! সোপান বাহিয়! 
উঠে ধীরে ধীরে-_ 
এ জগতের নিরস্তর বহি" শোক ছুখস্তর 
উঠে কি মানব আত্ম! তোমার মন্দিরে 
এ প্রশ্ের উত্তর এসেছে অস্তলেক থেকেই। কবি স্বীকার 
করেছেন-_ 
ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময় ! 
মরণে নহি.ত ভিন্ন, 
প্রেমন্থৃত্র নহে ছিন্ন__ 
স্বর্গে মত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়। 
অক্ষয়কুমারের মধ্যে রোম্যান্টক ব্যাকুলত। আছে, আবার 
আত্মোপলব্ধির সুস্থ সুন্দর সান্ত্বনার জগতও আছে। এ জগৎ রঙ্গ গাল, 
'অধুস্দন বা হেম-নবীনের জগৎ নয়, এ নিতান্তই বিহারীলালের । 
আবার বিশ্ববিধানের মূল রহস্য অনুসন্ধানের জন্ বিহারীলাল যেমন 
“করে বলেছিলেন-_ 
বিচিত্র এ মত্তদশা ভাবভরে যোগে বসা 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে । 
অক্ষয়কুমারও তেমনি করেই বলেন-__ 
কার্য হতে দূরে কারণের কোন পুরে, 
বিরাজিত হে যোগীন্দ্র যোগে আপনার ? (প্রদীপ £কোথাতুমি) 
“ভুল” ও নকাঞ্জলি” কাব্যগ্রস্থগুলিতেও বিহারীলালের প্রভাৰ 
ছুলক্ষ্য নয়। কিন্তু এ তথ্যটি স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট 
প্রতিভার অধিকারী ন1 হলেও, অক্ষয়কুমারের কাব্য বৈশিষ্ট্যচিহিন্ত | 
এরা উভয়েই যদিও বিহারীলালকে প্রত্যক্ষ গুরু বলে স্বীকার 
করেছেন, গুরুর ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কিন্ত এ'র! সচেতন ছিলেন । 
সীমিত পরিসরের মধ্যে হলেও অক্ষয়কুমারের ক্ষেত্রে বিহারীলালের 
চিন্তাধারার নিটোল রূপ দেখা গেল। সেই স্বপ্রবিলাস, সেই 
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আধ্যাত্মিকতা, মেই রোম্যার্টিক বিষাদ, এমনকি প্রেম ও সৌনর্য 


চেতনার সেই আদর্শায়িত রূপ সবই বড়াল কবির মধ্যে পাওয়া গেল, 
পাওয়া গেল ন৷ ক্ষেত্রবিশেষে ভাবোচ্ছামের প্রাবল্যজনিত আঙ্গিকে 
শৈথিল্য । 

অক্ষয়কুমারের নারীচেতন।৷ যে বিহারীলালের প্রভাবসঞ্রাত 
একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই নারী খপ এ গুণের সমস্ত 
প্রকার শ্রেষ্ঠ উপাদানের সমন্বয়ে স্থজিত হলেও মূলত তিনি মানবী, 
কৰিপ্রেয়সী | নারীতে দেবীমাহাত্ব্য আরোপিত হয়েছে, কিন্তু কৰি 
তার মতবৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হননি । 

তিনি বলেছেন__ 

নহে কল্পনার লীল। শ্বরগ নরক; 
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা । 
নহে ছন্দ, ভাববন্ধ, বাক্য রসাত্মক ; 
মানবীর তরে কাদি যাচিন! দেবতা । 
( “এষা? £ নিবেদন ) 

বিহারীলাল নারীপ্রেমের কাছে নিঃসর্ঠে আত্ম সমর্পন করেছেন। 
কিন্ত সে প্রেমকামনা দেহবাসনার বছ উর্ধে থেকেছে। বড়াল 
কবির মধ্যে নারীপ্রেমের এই কামগন্ধহীন দিকটাই প্রকাশিত হয়েছে। 
লক্ষণীয় যে, গোবিন্দচন্দ্র দাসের ইন্জিয়াশ্রিত প্রেমচিস্তা। বা! দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের তীব্র রূপজ মোহ বড়ালকবির উপর প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেনি। বড়ালকবির উপর রবীন্দ্রনাথেরও এমন কিছু প্রভাব 
আছে যা অনায়াসে চোখে পড়ে, কিন্তু “কড়ি ও কোমল” প্রকাশিত 
হবার পরও বড়ালকবির প্রেমচিন্তায় দেহকামনার স্পর্শ এসে পড়েনি । 
এটি বিস্ময়কর। বিহারীলালের ধ্যানধারণার প্রতি অক্ষয়কুমার 
কতখানি আকৃষ্ট ছিলেন এতে তারই প্রমাণ মেলে । প্রদীপ" কাব্য- 
গ্রন্থের অন্তর্গত “নারী বন্দনা” শীর্ষক কবিতাটি কবির নারীচিস্তার 
স্বরূপটিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে। তিনি বলেছেন-_. 
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রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার 
সকল সৌন্দর্ঘ্য. আছে বাঁধা । 
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতিসনে 
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা। 
রি সাঃ মা 
তোমারি ও লাবণ্য ধারায় 
কালের মঙ্গল পরকাশ। 


অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি 
সান্ধ্য-মেঘে ব্বর্গের আভাস । 
সা নী এ 
বিধাতার মহাকাব্য তুমি 
সসীমে অসীমে সম্মিলনী । 


ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কৰি সিদ্ধকাম, 
তোমা মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি ! 
এই নারীই বিহারীলালের জীবনে “যোগীর ধ্যানের ধন” হয়ে 
দেখা দিয়েছিল । অক্ষয়কুমার যখন বলেন ঘরে ঘরে কোটি যোগী, 
কোটি কবি সিদ্ধ কাম, তোমা মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি, তখন ভার 
চিন্তায় যে বিহারীলালের প্রভাব নেই একথা বল। হুরহ। 


প্রকৃতিপ্রিয়তা অক্ষয়কুমারের বেলায় বিহারীলালেরই সমান্তরাল 
ক্ষেত্রে দেখ! যাঁয়। বিহারীলাল প্রকৃতির শান্তন্সিগ্ধ রূপটুকুই দেখেন নি, 
তার উন্মত্ত ভীষণ রূপটিকেও প্রকৃত রসিকের মতই উপভোগ করেছেন। 
“নিসর্গ সন্দর্শন+ কাব্যে পঞ্চম ও যষ্ঠ সর্গ 'ঝটিকার রজনী” ও 'ঝটিকা 
সস্ভোগ” কবিত। ছুটি তার প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি 
রসিকতা বনু কবিতাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত। এ'র ক্ষেত্রেও 
প্রকৃতির সামগ্রিক রূপের প্রতি আকর্ষণ দেখা গেল। “এষা, কাব্য 
গ্রন্থের শোক" পরিচ্ছেদে বিহারীলালের অনুকরণে ঝড়ের ও পরদিনের 
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প্রশান্ত প্রভাতের বর্ণনা আছে। আবার এই কাব্যগ্রন্থের “সান্ত্বনা” 
অংশে অক্ষয়কুমার বলেছেন-_- 
নীলবাসে দেহ ঢাকা 
মেঘে ঢাক! শশীরাকা, 
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায় ! 
সবৃন্ত মন্দার ছুটি 
বাম করে আছে ফুটি, 
সোনার আচল লুটি' পড়ে রাঙ্গাপায়। 
বিহারীলাল “সারদামঙ্গলে'র পঞ্চম সর্গে বলেছিলেন-_ 
কায়াহীন মহাছায়। 
বিশ্ববিমোহিনী মায়। 
মেঘে শশী ঢাকা রাকা রজনী রূপিণী, 
অসীম কাননতল 
ব্যেপে আছে অবিরল; 
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী। 
শুধু ভাবে মার ভাষায় নয়, ছন্দরীতির প্রবর্তনায়ও বিহারীলালের 
প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এখানে । 
বিহারীলালের এই ভাবশিষ্য গুরুর পদাস্ক অনুসরণ করে বেশ 
কিছু সঙ্গীত চন! করেছেন। সঙ্গীতগুলির সঙ্গে সুরতালের উল্লেখও 
এখানে দেখা গেল । বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' কাব্যের স্ত্রপাত 
একটি “উপহার শীর্ষক কবিতায়। “এষা”য় অক্ষয়কুমারও এই 
আঙ্গিকের অনুকরণ করেছেন। 
আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে বড়াল কবির কাব্যে 
উচ্ছ্বাসপ্রবণত1 সংযমের গণ্তীতে আবদ্ধ আর আঙ্গিক পরিমাজিত। 
গীতিকবিতার খু এবং ঘনণভূত অবয়ব, যা! গুরুর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে 
দৃষ্টিগোচর হয়নি, তার শিষ্যদের মধ্যে তা! যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেল । 
গ্ীতিকাবতা। সম্পর্কে বড়াল কবির ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই 
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প্রকাশিত হয়েছে প্রদীপ” কাব্যগ্রন্থের এ নামেরই একটি কবিতায়। 
সেখানে তিনি বলেছেন যেভাবে__ 
ক্ষুদ্র বনফুল বাসে 
সারাটা বসস্ত ভাসে 
অথব। 
ক্ষুদ্র বৃষ্টিকণ। বলে 
সপ্ত পারাবার চলে 
সী: বাং বা সা যা বা 
ক্ষুদ্র মণিকণিকায় 
খনির মহিম। ভায় 
ঠিক তেমনি করে গীতিকবিত৷ “বন্ধুরা মেদিনীর' বুকে নিটোল শিশির 
কণা'র রূপ নিয়েই প্রকাশিত। বড়ালকবির এই বক্তব্য তার 
কবিতাগুলির মধ্যে পরম সার্থকতায় উদাহৃত ৷ 
যাকে এলিয়ট বলেছেন 60150600206 [72750009115 এ 
হল তাই। কৰি যখন তার প্রতিভার পরশপাথর দ্'ইয়ে কাব্য 
রচন1 করে চলেছেন তখন কিন্তু তার ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ নেই সেই 
সষ্টির মধ্যে। একটা মাধ্যম ভার অবলম্বন হয় ঠিকই, কিন্ত সে 
মাধ্যম যে তার ব্যক্তিত্ব নয়, এ অনস্বীকার্ধ। এই অনুভূতিটি “চিত্রা 
পর্বে রবী্রনাথ প্রকাশ করেছেন। কবি বলেছেন, প্রথম বয়সের 
ব্যক্কিত্রচিহিত কাব্যধার1 নিয়ে কবি যখন ব্যস্ত তখনই তার পরিবর্তন 
ঘটল-_ 
বলিতেছিলাম বসি একধারে 
আপনার কথা আপনজনারে 
শুনাতেছিলাম ঘরের ছুয়ারে 
ঘরের কাহিনী যত, 
তুমি সে ভাষারে দহিয়। অনলে 
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 
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নবীন প্রতিম। নবকৌশলে 
গড়িলে মনের মত। 

প্রথম পধায়ের ব্যক্তিমন বিশ্বমানবমনে পরিণত হ'ল, রবীক্নাথের 
ব্যাক্তি'সত্ত। কবিসম্ভায় উত্তীর্ণ হল। রসোত্তীর্ণ কাব্যধারার উৎলমুখ 
নিবারিত হ'ল এরপর । একেই সীমার অশীমা[5িসারও বল। যায়। 
বিশেষের মধ্যে নিবিশেষের ব্যজনা। 15070000005 [21501091165 
একেই বলে। " 

সাহিত্যের ধারাটিকে আনর। এতিম বলে চিছ্িত করেছি । আমরা 
বলতে চেয়েছি, প্রতিষুগে কিছু কবি এই ধারায় আপন প্রতিভার 
অধ্দান যুক্ত করেন। এর ফলে এতিহ্যের ধার! শুধু ম্ষীতকায় হয় 
না, বৈচিত্র্য মনোহর হয়ে ওঠে । বিভিন্ন কবির অবদানকে প্রভাব, 
বলে চিহ্ুত করতে চেয়েছি আর বলেছি এই প্রভাব উভয়ত। 
প্রত্যেকেই কালপরম্পরাগত এতিহ্য ধারার ছার! প্রভাবিত হন আবার 
প্রভাবিত করেনও। এও বলেছি, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এইগপ্রভাবটি 
সাতীকরণের ক্ষেত্রে সঙ্ঞান অন্ুমরণ বা অনুকরণ পরিলক্ষিত হয় 
কবিসন্তার উধালগ্নে। তারপর এতিহ্যধারাতি অঙ্গীভূত হয়ে যায়, 
তখন কাব্যস্থক্টির মধ্যে তার চকিত বিকাশ সচেতন পাঠকের চোখে 
অনায়াসে ধবা! পড়ে। এই লক্ষণের [বিচারে ভাকে তখন একটি 
বিশেষ কাব্যধারার সঙ্গে এক করে নিই আনরা। 

প্রভাবপ্রনঙ্গে আমাদের 'আরও একটি বিচার্ধ বিবম্স 'আছে, 
স্থষ্টি প্রভাব-নিরপেক্ষ কিনা । কোন শক্তিমান কৰি ব৷ সাহিত্যিকের 
আতত্মপ্রকাশের জন্ত পুব-ভূমিকার প্রয়োজন নেই, এ অভিমত ব্যক্ত 
হয়েছে । বল। হয়েছে, মধুন্নের পুবভূমিক। ছিল না, রবীন্দ্রনাথের ৪ 
ন। থাকলে ক্ষতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মধুস্দনের উপর প্রভাব- 
প্রপঙগ ব্যাপকতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে । যেমন অপেক্ষা রাখে 
রবীন্দ্র প্রতিভার উপর প্রভাবপ্রসঙ্গের বিচারটিও। মধুস্দন প্রভাবিত 
হয়েছিলেন প্রধানত পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই দ্বার। | যেমন রবাক্ছনাথের 
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স্থজনী চিন্তার উপর প্রভাব ছিল উপনিষদ আর সংস্কৃত কাব্যধারার 
এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের | 'রীজের মধ্যে বৃক্ষত্ব যে আকারেই 
সুপ্ত থাক না কেন, তার নিদ্রাভঙ্গ আর শাধাপ্রশাখায় পুর্ণতাপ্রাপ্তির 
জন্য মাটির আশ্রয় আর রসের জোগান চাই। তারপরেও প্রয়োজন 
থাকে পরিবেশ-আন্ুকুল্যের। বৃক্ষের সবুজ পত্রসম্তার আর ফুলদলের 
আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; কিন্ত তার রসগ্রাহী মূলের 
বিচিত্র সঞ্চয়ের ইতিহাস লোকচক্ষুর অস্তরালেই থাকে, যেমন অস্তরালে 
থাকে তার সোজ। হয়ে ঠ্াাড়িয়ে থাকার শক্তি-উৎসটি। আমরা যদি 
অনুসন্ধানী হই, তাহলে মহীরহের বহিবিশ্বে বিপুলায়তন প্রকাশের 
অন্তরালে ভূমিগর্ভে নিহিত তার মৌল প্রেরণার প্রমাণ অবশ্যই পাবো । 

কোন মহৎ স্থ্টি “আপনাতে আপনি বিকশি” সম্পূর্ণত1 লাভ 
করতে পারে না। মহৎ স্গ্তি হয়ে ওঠার জন্তেই তার পক্ষে প্রয়োজন 
অতীত ও ব্তমান সম্পর্কে সচেতনতা । কবিগুরু বাল্সণকির ক্ষেত্রে 
তপস্তালব শক্তি আর নিষাদের নিষ্ঠুরতাকে ভূমিক1 হিসেবে গ্রহণ 
করতে হয়। র 

বিহারীলালের প্রভাব উনবিংশ তথা পর্বর্তা বাংল] কাব্যধারায় 
কতখানি তার বিচারের জন্ত বিস্তাততর আলোচনার প্রয়োজন। 
বিহারীলালের কাব্যবোধে ক্ষেত্রবিশেষে ছুরুহতা আর পরবতা বাংল। 
কাব্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে অজশ্রতাই এর প্রধান কারণ। স্বাভাবিক ভাবেই 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ভাব ও কর্মের জগৎ প্রসারতা আর 
গভীরত। ছুটিই পেয়েছিল-_তাও শুধু সাহিত্যে নয়, জাতীয় জীবনের 
গ্রৃতিটি ক্ষেত্রে তার অজত্র দান সেদিন সার। ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেছিল। যাই হোক, এই বিশেষ কবির প্রভাব ও মূল্য বিচারের 
ক্ষেত্রে অধ্যাপক বিশির ধারণার পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। একদিন 
দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 
“অপেক্ষাকৃত নিশ্ররভ জ্যোতিক্ষ বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্যহেতু 
রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদে 
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বিহারীলাল ম্মরণীয় হইয়! রহিয়াছেন”।১৮ প্রায় ছ'বছর পরে 
অধ্যাপক বিশি বললেন, “তিনি নব্য রোম্যান্টিক কবিগণের অগ্রণী 
আর বাঙালী [717)0£: কবিগণের শ্রেষ্ঠ । 

আজ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে উনিশ 
শতকের ছ'য়ের দশক থেকে ধারা বাংল ভাষায় কাব্যরচনায় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা কমবেশী বিহারীলালের ছারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর সে প্রভাব স্বগত ভাষণকে কাব্যের 
স্তরে উন্নীত করার মধ্যে নিহিত। আমাদের কাব্যের দূরাগত এতিহা- 
ধারার মধ্যে ছিল প্রায় সবকিছুই। কিন্তু যে বিশেষ ধারাটিকে 
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রবীন্দ্রনাথ । বিহারীলালের এই প্রাপ্য গৌরব থেকে বাংল৷ 
জমালোচনাসাহিত্য তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। 


উল্লেখপঞ্জী 


১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বম ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০, 
২। তাবাপন মুখোপাধ্যায় £ আধুনিক বাংল। কাব্য, ১ম পর্ব ২য় সংস্করণ 
পৃঃ ১৩৪ 

৩। প্রমথ নাথ বিশি ঃ ববীন্দ্রকাবা নিঝ র, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৪৪ 
৪। প্রবোধচন্দ্র সেন £ ভোবের পাখি, প্রথম পধায় , শতবাধিক জয়ন্তী 
উৎসর্গ গ্রন্থ, ১৯৬১১ পৃঃ ৩৩৫-৬১; এ দ্বিতীয় পর্যায়, বিশ্বভারতী 
পত্রিকা ১৮শ বধ শ্রাবণ ১৩৬৮; আষাচ ১৩৬৯ পূ: ১১৪-৫১, এ 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০, বৈশাখ 

পৃঃ ৬৫৯। 

£। প্র এ এ ২য় পর্যায়, বিশ্বভারতী পঞ্জিকা, 
কান্তিক পৌষ, ১৩৬৮, পৃঃ ১৪০-৪১ | 


৩২৫ 


তা 


রবীজ্জরচনাবলী £ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম সংস্করণ, ১৩শ খঞ্ত 
(বিহারীলাল ) পৃঃ ৯১৫ । 


৭। ক্মমিয়ক্মার সেন £ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, ২য় সংস্ককরণ, পৃঃ ৩৯-৪*। 
৮| বারিদবরণ ঘোষ £ ইন্দিরাঁদেবী ছৌধুরাঁনী, দেশ ৪১ বর্ষ, ২৮শে পৌষ, 


১৩৮০৪ পঃ ৯৬৮ । 


৯। সাহিত্য সাধক চরিতমাল। : সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, 


১১ | 


১২ | 


১৩। 
3১৪। 


১৫। 
১৬। 


৫ম সংস্করণ ( বিহারীলাল ) পৃঃ ২১। 
শীহাররঞ্জন রায় £ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, «ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৫ । 
মোহিতলাল মজুমদার £ আধুনিক বাংল! সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, 

পৃঃ ১২৮। 
সাহিত্যসাধক চরিতমালা-সম্পাদক ব্রজ্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৫ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ ( দেবেন্দ্রনাথ সেন ) পৃ: ২০ 


এ এ & ৫€মখগ্ড ৫ম লংস্করণ পৃঃ ২০। 
মোহিতলাল মজ্মদাব £ আধুনিক বাংল! সাহিতা, ৪র্থ সংস্কবণ, 

পৃঃ ১৬২] 
এ এ এ ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩ 


যা) 9,127110-961606650 13096, (70.-0. 10375 ৬210, 
1963 17:01). 05 25. 


১৭। তারাপদ মুখোপাধ্যায় £ আধুনিক বাংলাসাহিত্য,৪র্ঘ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৪। 
১৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ স্বপ্নপ্রয়াণ, ১৯৬৪ নংস্কবণ, আলোচন। পৃঃ ১৮৩ । 





৩২৬ 


॥ পীচ ॥ 
বাংল। কাব্য ধারায় কবির স্থান-_ 
ংযম শুধু কর্মজগতেই নয় ভাবজগতেরও একটি বড গুণ। ভাবুক 

কবিও সংযমী এবং সেই অর্থে তপস্বীও বটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 
“কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাহার তপন্বী'।১ 
এই সংযম, এই সাধন। কবিকে সৌন্দধের মধ্যে মগ্রচেতন হতে সাহায্য 
করে। পথিবীর রসকেন্দ্রে উপনীত হতে শক্তি যোগায়। এই 
সৌন্দমষ আর প্রেম, এই সৌন্দর্য আর মঙ্গল সমার্থক । এ সব কিছুর 
মধ্যে একটি অপূর্ব সামপ্রস্ত আছে। উদার নীলাকাশ, চক্দ্রালোকিত 
পৃথিবী, সরোবরে প্রস্ফুটিত অভ্র কুমুদ এসবের সামঞ্জন্তে পুর্ণিমা- 
রাত্রির পুর্ণত1। সৌন্দর্যের সেই অখণ্ড সত্তার মধ্যে এ সবকিছুই 
আপন বেশিষ্ট্যকে নিংসত্ে সমর্পণ করে দেয়। 

কবিভাবনার পূর্ণতার মধ্যে যখন অজত্র খণ্ু-সৌন্দর্ধ 
অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখনই জন্ম নেয় 
সার্থক কাব্য । বৃহৎ সৌন্দর্যের যেমন একটি বৃহৎ পটভূমির প্রয়োজন 
হয়, বৃহৎ ভাবের জন্তও প্রয়োজন হয় একটি বৃহৎ অস্তরের। ভূমার 
মধ্যে সেই বৃহৎ সৌন্দর্য যেমন বিশ্ববিধানের অস্তনিহিত পরম এক্যটির 
সন্ধান দেয়, শ্রেষ্ট কবির বক্তব্যের মধ্যে ধর দেয় তেমনি জগৎ- 
বিধানের মধ্যে উপলব্ধ মহাসত্যটি। বস্তত, সেও এক অপূর্ব স্থষ্টি 
আর সেইজন্তই কাব্যঅ্টা কবিকে স্বয়্তু বলেছেন রসশান্ত্রবিদেরা। 

আমাদের কবি-প্ররক্ষিণ ফুরোলো । যাত্রা শুরু করেছিলাম 
অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচ নিয়ে, অনেক জিজ্ঞাসা আর অভিযোগ 
নিয়ে। সবকিছুর অন্তরালে ছিল একটি সাত্বিক প্রশ্ন, কবির অবদান 
কি সত্যিই মূল্যবান ? মানুষকে বিচার করার পদ্ধতি ছু'টো-_-একটি 
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বিশ্বাস অশ্তটি অবিশ্বাসধী। একদল বলেন, বিশ্বাস কর সবাইকে, 
সেষদি নিজেকে কোনদিন বিশ্বাসের অযোগ্া প্রমাণিত করে, 
ধারণার পরিবর্তন ঘটাবো। অন্যদল প্রথম থেকেই সবাইকে অবিশ্বাস 
করে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণিত 
করে তবে ধারণার পরিবর্তন ঘটান এরাই। অসংকোচে বলতে হয় 
প্রথম দলই উদার পস্থী ও মানবপ্রেমিক। 

সমালোচনার তেমনি টো ধার। লক্ষ্য করি। আমর দ্বিতীয় 
ধারার মানসিকতা নিয়ে বিহারীলালের কাব্যযূল্যায়নে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলাম । আমাদের শোন] ছিল তার ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ এবং 
সার্থকতামূলক সীমিত ক্ষেত্রের বর্ণনা। আমাদের জান৷ ছিল সমা- 
লোচনার ক্ষেত্রে ভার প্রতি একদিকের উদারতার আধিক্য কীভাবে 
অন্থদিকের অন্থুদারতা দিয়ে ভারসাম্যে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
আমর এই অনুদার পথ দিয়েই যাত্রা করেছি ; দেখতে চেয়েছি, যে 
কারণগুলির ভিত্তিতে এই অন্ুদারতা গড়ে উঠেছে তার যৌক্তিকতা 
কতখানি । কিন্তু এই মূল্যায়নের জন্তে আমর! ততখানি সহায়ত! 
নিইনি অন্ রসবেত্তার, যতখানি নিয়েছি নিজেদের রসান্ুভূতির | 

কবির কাব্যধারা অবলম্বন করে আমর। কালান্রক্রমিকভাবে 
অগ্রসর হয়েছি। আমর নিবিড় মনোযোগে শুনতে চেয়েছি কবির 
বক্তব্য, তাকে অবসর দিয়েছি তার উপলব্ধিটিকে আমাদের 
অন্তরে সঞ্চারিত করে দেবার জন্তে। কিন্তু একথাও ভূলিনি 
আমর! যে বিশ্লেষণের নির্মমতা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের অখণ্ড মৃতিটিকে 
নষ্ট করে ফেলে । আমর! তাই সতর্ক থেকেছি, কিন্তু রসাম্বাদনের জন্ত্ে 
উন্মুখ রেখেছি মস্তি আর হাদয়কে ; এইভাবেই আমাদের প্রদক্ষিণ 
ফুরোলেো! একদিন। যে চি।হত বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, 
আমর? প্রত্যাবর্তন করলাম অভ্রাস্তভাবে সেই বিন্দুতেই। যাত্র। 
কবে যে প্রদক্ষিণে রূপান্তরিত হয়েছে, বস্তুত সে ধারণা মধ্যপথে 
আমাদের একেবারেই ছিল না| ধাঁকে সামনে রেখে অজত্র সষ্কোচ 
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ও অভিযোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এখন দেখি তাকে 
দক্ষিণে রেখে আমরা একটা পরিবেষ্টন রচনা করেছি মাত্র। আমরা 
প্রত্যাবতন করেছি সুচনা বিন্বুতে। 

অস্বীকার করব না, এ-অন্ুভূতি মধাপথেই একবার হয়েছে 
আমাদের। আমাদের মনে হয়েছে, যেদিন কবি ভার গানের ডাল! 
নিয়ে এসেছিলেন, ছোট গান স্বর তান সহযোগে গাইতে শুরু 
করেছিলেন; সেদিনের বক্তব্য আর পরবতী যুগের বক্তব্যের মধ্যে 
একটা! মৌলিক এঁক্য আছে। সেদিনের ক্ষুদ্রাতন গীত আর 
পরযুগের দীর্ঘ কবিতা মূলত একই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। অক্ষমালার 
আবর্তন বাহ্যিক, যে নিগৃঢ ধ্যানমন্ত্রটি কবি জপ করে চলেছেন, 
সেটি স্বল্লাক্ষর । ভাবৈকবিন্দুতে নিবিষ্ট। আমাদের এই অনুভূতির 
কথ। সেদিন একবার উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য সমালোচকের উদ্ধৃতি 
উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছি, এই ভাবগত এক্য শিল্পন্ষ্টির 
এঁক্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি শরষ্টার স্থষ্টিতে। এরও সমগ্র রচন। 
একটি স্বল্লাক্ষর কৰিত1। | 

আজ এই কথা আবার ম্মরণ করব। বহু গান আর কবিতার 
মধ্যে যে মূল কথাটি তিনি বলতে চেয়েছেন, তা আজ আর একবার 
শুনব, ভেবে দেখব তার যৌক্তিকতা । 
র কবির বক্তব্য একটিই-_-প্রেন, গ্রীতি আর ভক্তি এই তিনটি ভাবের 
সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই জগৎ-সত্তার প্রকৃত অর্থ নিহিত। প্রেমময় 
ভাব থেকে উৎপন্ন হয় সমগ্র মানবসমাজের প্রতি উদার মনোভঙ্গী। 
তার মধ্যে উচ্চনীচ, আপন-পর-চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হৃদয় অসীম 
ওঁদার্ধের অধিকারী হয়ে ওঠে। এর থেকে আমে প্রকৃতি-গ্বীতি। 
সে গ্রীতিরও ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তাকে অবলম্বন করে অনুভূতি এক 
সময় উপলব্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়। তখন জড় আর চেতন, প্রকৃতি 
আর মানুষ এ ছুয়ের মধ্যে যে শুপ্টি আর উপযোগিতাগত এক্য আছে, 
সেই সতাটি উপলব্ধ হয়। এ গেল রসদৃষ্টির দিক। এর পরই আসে 
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রস্হষ্টির কথা৷ প্রেম ও শ্রীতসন্ধানী সত্তা জগৎ ও জীবনের কেন্দ্র 
থেকে যে মহৎ আর চিরস্তন সত্যটিকে আবিষ্কার করেছে এবার 
সেটিকে প্রকাশ করার পালা। কিন্তু তার জন্তে চাই একটি বিশেষ 
শক্তির আহনুকুল্য। এর অভাবে সীমার অসীমে উত্তরণ সম্ভব নয়, 
ব্যকিসন্তার মধ্য থেকে কবিসন্তার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। এবার 
তাই এলে। ভক্তিভাবের কথা। একনিষ্ঠভাবে সারম্বত প্রেরণা লাভের 
জন্য তপস্যার কথ । যে বিশেষ লগ্নে এই ভাবত্রয়ীর সম্মেলন ঘটল, 
সেই লগ্নেই নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ । বিভিন্ন আকৃতির আর প্রকৃতির 
কথা-- দেহকে আশ্রয় করে কাব্যের আত্মা নিজেকে প্রকাশিত করল 
সহৃদয় পাঠকের জন্তে টি 
চরাচর ভ্রিসংসার 
সকলেই আপনার, 
স্বপনে জানে না কারে 
অবিশ্বাস কয় 
যাঞ্র। শুরু হোল এখান থেকে । এর সঙ্গে যুক্ত হোল-_- 
অন্ুরাগী গ্রমদার 
অমায়িক ব্যবহার 
কৃপাময় জনকের 
” ন্সেহ ছায়াবলম্বন। (মাতৃহীন বিহারীলালের স্লেহাশ্রয় পিত: 
, আর প্রেমের আধার পত্বী। মোহ একাধারে অবিদ্যা আর ছুংখ। 
তাই কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন, দৃষ্টিগ্রাহা রূপাশ্রয়ে আকর্ষণ স্থজিত 
হলেও প্রেমের মধ্যে বপমোহ নেই। সেই রূপমোহ প্রেমন্বরূপ' 
উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিরাট বাধ । ) বললেন-_ 
প্রেম প্রেম করে লোকে 
কে জানে প্রেম কি ধন? 
সকলে রূপের করে 
অনায়াসে ঈপে মন। 
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৮ (দপ্টিগ্রাত্ত রূপে যেমনি বিভিন্নতা দেখ। যায়, তেমনি দেখা যায় 
মানুষের ব্যবহারে ভিন্নধগিতা। এই বিভিন্নতাকে এঁক্যের বিন্দুতে 
আনতে না পারলে তা জ্ঞান নয়, আর আনন্দও নয়। জ্ঞানময় সত্তাই 
আনন্দময় সত্তা । কবি তাই আপন ভাবজগতের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধানে 
ব্রতী হন- 
যাইব নির্জন স্থলে 
নাইব পবিত্র জলে 
দেখিব হৃদি কমলে 
প্রেমময় সনাতন । 
নয়নে বহিবে ধারা 
আপনারে হব হারা 
আমি কে বা এর। কার 
যথার্থ হইবে জ্ঞান। 

। প্রেমাপ্তনরঞ্জিত দৃষ্টিতে এবার বহিঃপ্রকৃতির রূপদর্শন। কিন্ত 
এক্ষেত্রেও রূপময়তার গণ্ডীর মধ্যে কবির শাস্তি নেই, বপাতীত ভাবে 
উত্তীর্ণ হবার সাধন তার। রূপের আকর্ষণে ধরা দেবার পর এখন 
প্রণয়ের নিবিড় বন্ধন স্পষ্টতই অনুভূত হচ্ছে-_. 

প্রণয় কবেছি আমি 
প্রকৃতি রমণী সনে, 
যাহার লাবণ্য ছট' 
মোহিত করেছে মনে। 
এ প্রণয়বন্ধন অচ্ছেছ্য, এর অনুভূতিও সর্বাত্মক । ) 
্‌ যখন যেথায় যাই 
প্রকৃতি তে। ছাড়া নাই, 
ছায়া সম] প্রিয়তমা 
সদা আছে সনে সনে। 
এ পর্যস্ত হ'ল শক্তিসঞ্চযের ইতিহাস বর্ণনা। এর মধ্যে 'কবির' 


৩৩১ 


প্রেম ও গ্রীতির আধারগুলির সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলিকে কেন্র 
করে সত্বার উপলব্ধির স্বরূপটিরও 'অর্থবোধ হ'ল । এখন শুরু হ'ল 
সারস্বত প্রেরণাসন্ধান । নে প্রেরণার মূলে বিদ্তা”_যে বিদ্যা মুক্তি 
দেয়। কবি বিদ্া বা সত্যজ্ঞানকেই প্রতিভার স্পর্শে আলোকিত 
হয়ে উঠতে দেখলেন এবার । পুরুষ মার প্রকৃতির আপাত দৃশ্যমান 
দ্বৈতসত্তা প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতসত্তারই রহম্তাবৃত প্রকাশ ) কবি যাদের 
দেখে প্রশ্ন করেছিলেন “কে এরা যুগল রূপে করেন ভ্রমণ ? তাদের 
পরিচয় নিজেই দ্িলেন-- 

++ প্রতিভা সতী 

লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি 

হয়েছেন মুত্তিমতী 

র দিতে দরশন ! 

৫ ( ভক্তিভাবে আধুত অন্তরের মধ্যে জ্ঞান ও প্রতিভার প্রতিমূতি 
সারদ। প্রতিষিতা হলেন প্ররেরণাদাত্রীরূপে। এবার কবির 
স্জনশীল অধ্যান্ত শুরু হলে!। কিন্তু এই অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি 
দেবার পূর্বে মনে রাখতে হবে যে কবির এন্থষ্টি শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। 
“বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন, বড় স্থশোভন, স্থুঘটন'__সমস্।র সন্ধান ত্র 
দিলেন কবি স্বয়ং। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, বিচারশীলতার সঙ্গে অনুভূতি" 
প্রবণতার সংমিশ্রণ চাই যথাযথ পরিমাণে । তাহলেই এ কবির 
কাব্যধার। কাব্যপাঠকের অন্তরে বসনিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম হবে চি 
তাই কবির সতর্কতাবাণী শুনি__ | 

বুঝিলে ইহার ভাব, 

পাইবে ইহার ভাব, 

প্রেম, ধর্ম, প্রকাতর 

হবে উদ্দীপন। 

যদি বলি যাত্রা শুরু হ'ল আমাদের আর প্রদক্ষিণ শেষও হ'ল 
আমাদের, অনৃতভাষণ হবে না সেটি। লক্ষণীয় যে এতক্ষণ আমরা! 
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শুধু সঙ্গীত-শতকের মধ্যেই থেকেছি। কিন্তু বিহারীলালের সমগ্র 
কাব্যন্থপ্টিকে আশ্রয় করে যে মূল বক্তব্যটি আত্মার মূল্যে প্রতিঠিত 
তাকেও উপলব্ধি করতে পেরেছি । “সারদামঙ্গল' রচনা প্রসঙ্গে কৰি যে 
গ্রীতি, মৈত্রী আর সারদা-বিরহের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যে 
ভাবত্রয়ীকে আমরা প্রেম গ্রীতি ও ভক্তির ভাব বলে গ্রহণ করেছ, 
তারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য কর! গেল তার সঙ্গীতশতক' গ্রন্থের মধ্যেও। 
এক্ষেত্রে ধারণাশক্তি ব! “ধর্ম বলে কবি যাকে উল্লেখ করেছেন আমরা 
তাকেই বলেছি ভক্তিভাব, তাকেই সারন্বতপ্রেরণার সঙ্গে একাত্ম 
করে নিয়েছি। এ ধর্ম বন্ধনুত্র ! (বিহারীলালের কাছে ধর্ম অর্থহীন 
চিরাচরিত আচারসমষ্টি নয়, আনন্দময় প্রেমসন্বা, ভূমান্বরূপ। 
প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম আর ভগবতপ্রেমের নির্যাস ।১ কবিজীবনের 
আনন্দ বেদন। এই প্রেমধর্ণকেই কেন্দ্র করে ত্থজিত হয়। আলোছায়ার 
সেই অপরূপ সৌন্দর্য আমর! কাব্যবৈচিত্র্য আলোচনাপ্রসঙে 
অনুভব করেছি। যাই হোক, কৰি বিহারীলালের বক্তব্য যে উপলব্ধি- 
টিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত, মে উপলব্ধির সাক্ষাৎ পাই “সঙ্গীত- 
শতকে” সর্বপ্রথম, কিন্তু সেইটাই পরবতাঁকালে ধ্বশিত হয় নান। সুরে 
বিভিন্ন কাব্যের আধারে । 

প্রতীয়মানার্থই কাব্যের আত্ম! নয়, বান জগতেরও বক্তব্য নয়। 
কাব্যের প্রাণ তার শব্দার্থের অতাত ব্যঞ্না বা ধঝান। 'ধ্বন্যালোকে" 
বল। হয়েছে, 

যত্রার্থঃ শবদ।ব। তমর্থমুপসজনীকৃষ্বার্থে|। 
ব্যঙ্গ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরতি স'রাভঃ কথিত ॥ 

বাহাজগতের বেলায়ও তাই। যা দেখছি তার চাইতে অনেক 
বেশী দেখছিনা। দৃশ্যমান জগতের অন্তরে যে মহাসত্যটি* যে বু 
মূল্য বক্তব্যটি নিহিত, তার উপলব্ধির মধ্যেই আনন্দ। কবির 
পারিবারিক পরিচয়ে যিনি 'প্রেয়সী' সেই সৌন্দর্ষময়ী, প্রেমময়ী 
আর রসময়ীর মধ্যেই প্রেম ও সৌন্দর্ষের, বুদ্ধি ও প্রেরণার সারীভূত 
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মৃত্তি সারদাকে প্রত্যক্ষ করলেন। “সাধের আসন” কাব্যগ্রন্থের উপ- 
সংহারে ঘোষণ। করলেন-_ 
প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে, 
দেখি গে যোগেন্দ্রবাল। যোগভোল। নয়নে ! 
কিন্তু এও বলি আমর। এই অপূর্ব মূতি যাত্রারস্তে প্রত্যক্ষ করেছিলাম । 
“বঙ্গসুন্দরী”র “নারীবন্দনা, সর্গে বঙ্গনারীর সঙ্গে উমা ও রাধার মিলিত 
সত্ত। লক্ষ্য করেছি। প্রিয়তমার অপুর্ব সংমিশ্রণে যে ভাবমৃত্তি কৰি 
জীবনের প্রারস্তে গড়েছিলেন, “নিশান্ত-সঙ্গীতে'র পর্ধায়ে এসে তারই 
বেদীমূলে কবি সশ্রদ্ধ অঞ্জলি দিলেন-__ 
তোমার পবিত্র কায়। 
প্রাণেতে পড়েছে ছায়৷ 
মনেতে জন্মেছে মায়! ভালোবেসে সুখী হই। 
ভালবাসি নারী নরে, 
ভালবাসি চরাচরে, 
সদাই আনন্দে আমি চাদের কিরণে রই | 
আমরা এখানে পৌছেই মন্ুভব করতে পারি যে কোন দূরলক্ষ্যে 
দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে আমর] যাত্রা! করিনি । যে বিন্দু থেকে চলতে শুক 
করেছিলাম, সেধানেই প্রত্যাবর্তন করেছি আমরা । বস্তুত একটি 
মহৎ ভাবসন্তাকে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করেছি শুধু। প্রদক্ষিণ 
করেছি তার প্রেরণা-উৎসের চতুদিকে । 
শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিহারীলালের প্রতিষ্ঠা এইধানেই। তার 
কাব্যস্থগ্টির প্রাচুষ যেমনি উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি ছূর্পক্ষ্য নয় তার 
কাব্যে বৈচিত্র্য । আর এ ছুটি গুণকে অবলম্বন করে প্রস্ আর 
প্রযুক্তিগত দক্ষতার আধারে যে চিরন্তন সত্যটিকে তিনি তুলে ধরেছেন 
তা এই যে কবির জীবনে সারম্বত প্রেরণার সঙ্গে যদি প্রেম ও 
প্রীতির বন্ধনটি স্থুদুঢ় হয়, তবেই স্থষ্ি সার্থক । পরম দক্ষতার সঙ্গে 
অপূর্ব সামগ্রস্ত রক্ষা! করে বিহারীলাল এই প্রতীতিটিকে নিষ্ঠাসহকারে 
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“সঙ্গীত-শতকে*র কাল থেকে 'নিশাস্ত সঙ্গীত” পর্যন্ত ক তাঞ্জলিপুটে ধারণ 
করে রেখেছেন। এযে স্থুগঠত, স্থসংহত ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চকোটির 
প্রতিভালক্ষণ তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এই সবকিছুর 
পটভূমিতে কৰির সমগ্র রচনা! একটি ক্ষুদ্রায়তন গীতিকবিতার অখণ্ড 
সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। আবার বলি, কবির প্রতিষ্ঠা 
এইখানে । 

কবির স্য্রিবৈচিত্র্য আলোচনা করেছি । দেখেছি তার সজাগ আর 
সরাগ মন পঞ্চেক্দ্িয়কে উন্মুখ করে রেখেছে চিবদিন। পুথিবীর ঝপ, 
রস, শব্দ কোন কিছুর প্রতিই তিনি উদাসীন নন। বঙ্গ নুন্দরী' কাবোর 
প্রথম সর্গে প্রকৃতিউপভোগের এই কামনাটি অত্যন্ত স্ুম্পষ্ট। কিন্তু 
তারই আখারে আছে মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম । ধীরে ধীরে বিভিন্ন 
কাব্যের ভিতর দিয়ে যখন অগ্রসব হই, দেখতে পাই অধ্যাত্মচেতনার 
বিঙ্গাশ আর সেই সঙ্গে সংসার সমাজ এমন:ক শিল্পিলচেতনতার 
প্রকাশও। প্রতিটি বক্তব্য সুমিত ভাষণের আধারে মর্মম্পরশা। 
গৃহে পদুরাত্মা পুত্র” স্থান পায় কিন্তু পাপস্পর্শমাত্রই “কম্া ভেসে যায় । 
সমাজে “মানুষ জন্তর' প্রাধাগ্ত আর নাখা সম্পর্কে মূন্যবোধের অভাব । 
এ সমাজের সংস্কার 'কিছুই হবে ন। কিন্তু কেবল কথাতে-এ সব কথ! 
নান! প্রসঙ্গে শুনেছি । আবার এও শুনেছি যে “ইউরোপী ব্যান্ত্র দলে 
দলে এমে ভারতবধের দুর্দশ। বুদ্ধি করছে। এ সব নানা বজ্তব্যের 
মাঝখানে কবি ও কাব্যের কথা ভোলেননি বিহারীলাল। তিনি 
সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন অবিশ্রাম 'মাতৃভাব। সাধনা, প্রসঙ্গে 
“কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ' মহাকবিদের কথা। বড় ছুঃখ কবেই 
বলেছেন “এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই, বলেছেন প্রকৃত 
কাব্য সমালোচকদেরও অভাব যথেষ্ট । এমন করে বহু বিচিত্র বিষয়ের 
অবতারণা করে কৰি বিহারীলাল উনিশ শতকের গীতিকবিতার 
প্রাচূর্যকে আহ্বান করে এনেছেন। কিছু পরিমাণে পুরাণ উপনিষদে 
আর বছল পরিমাণে সংলার আর সমাজেই যে কাব্যস্থত্রির উপাদান 
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গুপ্ত আছে, বিহারীলাল তার সন্ধান দিলেন। আত্মমগ্ন কবির 
কল্পনার আলোয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বছ বস্ত্র মার ভাব গীতিময় উচ্ছ্বাসে অসংখ্য 
তারকার দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল । উনিশ শতকের গীতিকবিতার 
ক্ষেত্র নতুন পথের সন্ধান পেল। স্থজনধমর্ণ কবিপ্রতিভা বহি- 
মুখিতা পরিত্যাগ করে মুখাত আত্মমুখিনতায় প্রতিিত হ'ল। 
বাধাবন্ধ-হার আবেগ কাব্যধারার নিয়ামক রইল না। কাব্য 
এতিহ্যের ও সামাজিক চিস্তাবিবর্তনের ধারাটিকেও আত্মস্থ করল 
স্থনিপুণভাবেই। এর ফলে বিহারীলালের কাব্যে মননপ্রধান 
স্গ্টিব সঙ্গে অনুভূতি প্রধান স্থপ্টির অপুর্ব মেলবন্ধন লক্ষা করা গেল। 
এ ধারার ভগীরথ বলে আমর] ভার নাম বছবার উল্লেখ করেছি। 
এখানেও তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা । আর এ আলোচনাও করা 
হয়েছে যে কৰির প্রবিত ধার! পরব্তা কালে স্থুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার 
প্রভৃতি বহ্ছু কবিকেই প্রভাবিত করেছে। 
কবির শ্রেষ্ঠত্ব তার আধুনিক মানসিকতা স্বপ্টিতেও। যে সত্যোপলব্ি 
সমাজচেতনা আর এঁতিহ চেতনার এঁক্য ঘটিয়েছে, 'তা। যে আধুনিক 
মনোভঙ্গীরই পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । গীতি- 
কবিতা মন্ময়তামুখ্য। কাব বিহারীলালও নিবিড়ভাবে আত্মমগ্ন । 
প্রশ্ন ছল এই আত্মমগ্নতার কারণ কী? উনিশ শতকের নবজাগরণমূলক 
বিভিন্ন মনোভঙ্গীর মধ্যে তীব্র ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবোধ অন্যতম । আমাদের 
বিশ্লেষণ এইটিই প্রমাণ করেছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্বোঙ্ধের তীত্রতাই 
বিহারীলালের নিবিড আত্মমগ্নতার কারণ। এই মন্ময়ত। গ্ীতিকবিতার 
ভাব উৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু উনিশ শতকের পটভূমিতে এই মন্ধয়তা 
যদি মন্ময়সর্বন্বতায় পর্যবসিত হ*ত, তবে তার যুল্যহানি ঘটত 
নিঃসন্দেহে । বিহারীলাল তা যে হতে দেননি, এখানেও তার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণিত। 
বিহারীলালের কাব্য প্রাচ্য আলংকারিকদেব বিচারে নিতাস্তই 
ভাঁবগম্য। সেখানে কবির আপন আনন্দটি আর আপন উপলবিটিই 
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মুখ্য। এই উপলব্ধি আর আনন্দাম্বাদনের গভীরতা বিহারীঙলালের 
ক্ষেত্রে এত বেশী যে সেখানে কিয়ৎপরিমাণে অস্পষ্টতা থাকাই 
স্বাভীবিক। কবির কাছে নিজের অস্তর্ষ্টিতে য! ধরা পড়ে, তাকে 
সবসময় সবগ্রাহ্য ভাষায় নিখু'তভাবে প্রকাশ কর! যে সম্ভব নয় এই 
সহজ সত্যটি কাব্যপাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারেন। আর 
তাছাড়া কাব্য ষে বাচ্যার্থে সম্পূর্ণ নয়, বাচ্যাতীতের বাঞ্জনায় তার 
প্রকৃত মূল্য, এ সব কথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই এ 
যুগে। অস্পষ্টতা যা-কিছু থাকে তার অনেকখানিই আমাদের 
উপলব্ধির মধ্যে, আর তার প্রধান কারণ শ্রদ্ধাহীনতা । অতি 
সাম্প্রতিক কালে যেসব কবিতা রচিত হচ্ছে তার প্রতিও এক শ্রেনীর 
পাঠকের এই ধরনের অভিযোগ আছে। সে অভিযোগও একই 
শ্রেণীভুক্ত এবং তার কারণও এ একই। অস্পষ্টতার অন্তান্থ কারণ 
কতখানি কাব্যগুলির মধ্যে নিহিত, সে আলোচনাও. আমর পূর্ববর্তা 
অধ্যায়গুলিতে করেছি । 
প্রাক রবীন্দ্রধুগের কাব্যাশ্রিত এ্তিহাধার ধাদের অবদানে পরিপুষ্ট 
তাদের মধ্যে প্রধান মধুস্্দন, ভেমচন্দ্র, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র। 
এ'দের স্থপ্টিগত পার্থক্য, এমনকি এদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবগত 
পার্থক্য যে পরিমাণ থাকন! কেন, এর। চারজনই প্রথম শ্রেণীর কবি, 
0110 00901 এই চারজন প্রথমশ্রেণীর কৰি মূলত ছু;টি কাব্যধারার 
প্রবর্তিক। সে ছুটি ধারার একটি আখ্যানধর্মী এবং অন্ঞটি গীতিধর্ম। 
এই ছুটি ধারাকে অবলম্বন করেই বাংল৷ সাহিত্যে আধুনিকতার 
প্রকাশ । গীতিধর্মী ধারার প্রথম সার্থক প্রবর্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব 
বিহারীলালের। মহাকাব্য মধুন্থ্দন এবং মন্ময়তামুখ্য গীতিকাব্যে 
িহারীলাল সমান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । 
যুগপ্রভাব থেকে কবি বিহারীলাল মুক্ত ছিলেন এ ধারণার পোষকতা। 
আমর? করিনা, বরং যুগচেতন। তার কবিসন্ভাকে বহুল পরিমাণে 
প্রভাবিত করেছিল, এই বক্তব্যই আমরা বহছুক্ষেত্রে তুলে ধরেছি। 
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কিন্তু তাই বলে এই ধারণার সমর্থক আমর। নই যে, তার কোন কোন 
কাব্যের অর্গৰিভাগ আছে বলেই মৌলিকতা৷ নেই এবং এই রীতি 
মধুস্থ্দনের প্রভাৰসঞ্জাত, অতএব বিহারীলালের স্থান কবি হিসেবে 
এমন কিছু উচ্চে নয়।২ “সারদামঙ্গল” ও “সাধের আসন” খণ্ডকবিতার 
সমগ্রি নয়, বিভিন্ন সর্গের মধ্যে ভাবগত সংযোগন্ত্র সংশয়াতীত ভাবেই 
বর্তমান, এ কথা আমর! কাব্যের আলোঁচন! প্রসঙ্গেই কলেছি। 
আমর! সর্গসজ্জাকে মৌলিকতার নিদর্শন মনে করিনা । কৰির 
মৌগিকতা আত্মমগ্ন নীতিকবিতার ধারাস্থ্টিতে এবং নতুন কাব্যাদর্শ 
গ্রহণে। শুধু তাই নয় প্রেম ও প্রকৃতি, কবিজীবনে অবারিত প্রেরণার 
উৎস। অধ্যাত্মভাবমূলক সারদাচেতন! পরবর্তীকালে নান। ভাবে ও 
রূপে বাংল! কাব্যধারাকে প্রভাবিত করেছে । এ দিক থেকেও 
বিহারীলালের এই মৌলিক অবদান জশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে । 
এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু এই প্রতিভা- 
বিকাশে কৰি বিহারীলালের কাব্যমন্ত্র তর্কাতীত পরিমাণেই সাহাষ্য 
করেছে।৩ এখানেও কবির অবদান যে যথেষ্ট মূল্যবান সেই সত্যটি 
প্রমাণিত । অতএব উনবিংশ শতকের আখ্যানমূলক কাব্যধারার 
সমান্তরাল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন আত্মমগ্ন গীতিধর্মী কাব্যশাখার 
যোজন করে বিহারীলাল অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন 
, এবং তিনি শুধুমাত্র রোম্যার্টিক কবিগপের অগ্রণীই নন, বাংলা 
কাব্যধারায় অন্থতম প্রথম সারির কৰি 1) 


নির্থ্ট-_১ 
( ব্যক্রিনাম ) 


এক্সমঘকুমাব দত্ত--২৩৮২৩৯ 
এঙ্গয়কুমাণ বঙাল (খাল কি) - 
১১২১ ৩০৭) ৩১২-৩২২, ৩৩৬ 
সভা--১৪০৭ 

অনাথবন্ধু বায়--৪ ১৬২ 

অবিনাশ ৯ক্রবতী -১১১৭৯৯ ৮৮২ চলি, 
৮০৫১ ১১৯১ ১৭০১ ১৭5৭ 

অন্ুন্বাদেবী ২১০ ২৮১ 8৮১ ২৭5 
অমিয়কুমীব সেন _ ৩২৬ 

মূলাচব্ণ বিছ্যা ভষণ-১২৩, ১৬৮ 
অকণকুমাব মুখোপাধায় (ড:0-১৯৩১, 
৭০১ ১৪৮৮১ ১১৯ ৬৭৮১ ৩১৩ 

অজু ন--২০৯ 

আসিতকুমাব বন্দেতোপাধ্যাদ (ডঃ) ৮৭, 
আই. আমন দ ১৭ 

ইন্দিব। দেখাচৌধুবাণা ২৯১ 

ইন্দ্ূম ৩১০৭ 

ইম়্েটস --১১৬ 

ঈশ্ববপ্তপ্ত _-১৫১ ২০১ ৬৭. ৯৩৯১ ১৫১, 
১১ 

উজ্জলকুমাধ অজুযদ।(ব- 5৩১ ৪8১১ উঠি 
৭০) ৮৮১ ১০১১ ১৯৯ 
উম।_-৯২, ১২৭ 

৮ আ্তাপসকুমাধ ভট্টাচাঘ কর্তৃক 
শলিত। 
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৬০ ৩ 


৯ ৬৩৬) ৩০১, 


কাদন্ববা দেখা--১১০১ ১০৪১ ১১৬-২১৭ 


২১৯১ ২২৪-২২৬১ ২২৮৭ ১৩০১ ২৩২১ 


২৭০১ ১৮৪ 
ব]লিকা--২৪৯ 
লালিদ[স---৩৯, ১০৩১ ১০৬১ ১২৭৪ 


* ৩) 


১৩১১ ১৩৫ 


১ ১৩৭১ ২৩৩১ ২৪৭-২৪৮১ 
২৫৩১ ১৩০১ ১৮২ 

কাঁটস --১৬১ ৬৩৪১ ৯৩৪-২৬৫৯২৮৯ 
রুদ৫ (শী)--৯২, ৯৪, ১১১, 


২০৯১ ২৪৩ 


১৪৪, 


কুষবমপ ভট্টাচাব-৬৩১ ৮৯-৯০১ ৯২১ 
৯৫-৯৬, ১১৯,২৭৪ 

কুষ্জগোপিন্দ গপ্ঠ--৩০৫ 

রুকন মজুযধার ৩২১ ৮২১ ৮৬১ ১১২ 
১১৯ 


কেশবচপ্র--৯২১ ৯৬৭ 


' কৈলাস -২১-২৩১ ২৫-২৬ 


খগেন্্নাথ মিত্র ১৬৮১ ২৫৮ 
গিবান্দ্রমোহিনী দাসী--৩০৮১৩১২১৩১৭ 
(গর --১১১৪১-৪২ 

গোপীনাথ কবিবাজ--৮৮ 

গোবিন্দ চন্দ্র দাস ১১২১ ২৬০১ ৩১১- 


৩১২, ৩৮৭১ ৩১৭৯ 


(18) 


চণ্তিকা--২৪৯ 

চগ্ডিদাস ( বড়ু)_-২৬০ 

চিত্তরঞ্জন দাশ ( দেশবন্ধু )--৩০৯, ৩১২ 
চৈতন্য ( শ্রীরুষ্ণ )-_-১৪৪, ২৬১ 

জগদীশ ভষ্রাচার্য-_-২৩৪ 

জয়দেব_-২৬০ 

জীবনানন্দ--২৯ 

জোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুব--২০৪, ২১৮, 
২২৪-২২৫১ ২২৮১ ২৬৮ 

টি. এস. এলিয়ট-_-১০-১১১ ১৬-১৭) 
১১৬-১১৭১ ১১৯, ২৪২, ২৪৬১ ২৫১, 
২৫৮১ ২৬৫১ ২৭৮১ ২৮২ ৩২২১ ৩২৬ 
টি, হেওয়ার্ড_১৭ 

টেনিসন--১১১ ৩১৭ ২৮২, ৩১৩ 
ঠাকুরদাস মুখোপাধায়_-২১ ২০১ ৫৬, 
৮৫১৯ ৮৭১ ১৬৭, 

ডিবোজিও--২৬৭-২ ৬৮ 

ভি, এল, বিচার্ডনন--২৬৮ 


তাবাপদ মুখোপাধায়- ৪১ ৭? ৮২১ ৮৮ 
২৭৮১ ৩২৫, (11) 
দণ্ডী--১২৭ 

দিলীপ ( বাঁজা )--২২১ 
দেবেজ্রনাথ সেন--১১২, 
৩১৪, ৩১৭, ৩১৯ 
দ্বারকানাথ রায় ১১৭, ১১৯ 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব_-১৫, ৬৬-৬৭5 ৯০, 


১২৪৯ ১৬৩, ২২৬,২৩৮-২৩৯, ২৭৫,২৭৮ 


৩০ ৩-৩০৮১ 


ড্রৌপদী--১১১ 

নবকষ্ণ ঘোষ 

নবগোপাল মিত্র_২৬৮ 

নবীনচন্দ্র সেন--১৬১ ৮২, ২৫৭-২৫৮,, 
২৬২ ২৬৫-২৬৬, ২৭৪, ৩১৮১ ৩৩৭ 
নিধুবাবু_৬৭, ৬৯১ ২৩৯ 

নীহাররঞ্জন রায় ( ডঃ)-__২৯৭, ৩২৬ 
পৃর্ণচন্্র--২১-২৩, ২৫ 

প্রেটো-_-৬০, ১৫৪ 

পোপ--১৬, ২৮১ 

প্রণববরঞ্গন ঘোষ-৩১-৩২১ ৫৯; ৭০৯ ২৬৭ 
২৭৮ 

পিফুল্লচন্দ্র পাল--৭০, ৮৮১ ১১৯১ ১৬৮ 
২৩৪ 

প্রবোধচন্দ্র সেন-_ ২৮৬, ৩২৫ 
প্রভাতকুমাব মুখোপাধায়--২৩৩- 
২১৩৪ 

প্রমথ চৌধুবী_১৫০, ১৬৯, ২৫৬, ২৫৮ 
২৮৪ 

প্রমথনাথ বিশি--৪+ ৭, ৯-১০৯ ১২১ ১৭ 
১৬২, ১৬৩৮-১৬৭৯, ১৫৮১ ৩২ ৪-৩২ ৫,৩৩৮ 
বহ্ধিমচন্দ্র--৯২, ২৬৮, ২৭৬, ২৭৮ 
বলদেব পালিত--২৬০ 

বায়রন_-৭৩,১ ১০১, ১৮২ 

বারিদববণ ঘোষ -৩২৬ 

বাল্সীকি _-১০৫, ১২৭-১৩০১১৩২,১৩৫- 
১৩৩, ২৩৩, ২৪৭-২৪৮, ১৮২, ৩২৪ 
বিজয়--২১, ২৫ 

বিষ্ভামাগব-_-৯২, ২৫৯, ২৬৭ 
বিনয়--২১ 


বা পনবিহাবা গুধ্*--৭০, 


২১৪০ ২১৭৮১ 
[ববেকানন্দ--১৬৭ 

বিমলাপ্রসা« সিদ্ধান্ত সবস্বতা--১৬৮ 
বিষু--১৪৭ 

ব্যাস-_২৪৭ 


বঙেন্্রনাথ বন্দোপাধ্ায়_ ৮১১৫, ১ 
৬৬১ ১১৯১ ১৬৩১ ১৬৯১ ২৪০১ ২৭৫১ 
২৭৮) ২৯৬, ৩২৬ 

ব্রহ্মা" ১২৭১ ২৪৭১ ১৪৯ 

ভবতোষ দ৪-_ 

ভবন্ৃতি--৯১, ১০৪ 

ভাঞ্ছমতা--১১১ 

ওারতচন্ত্র (খ।রগুণাকর )--৬৭ 

ভূদেব চৌধুরা__২৩৫, ২৪০ (11) 
মধুস্থদন--৩-৪, ১৬১ ২০-২১১ ৪২১ ৬৮ 
৭৬১ ৮৭১ ৯১১ ১১০-১১১) ১৯৭১ ১৫২১ 
২৫৮-২৫৯) 


২৬১-১৬৩১  ১৬৫-১৬৬১ 


২৬৮-২৬৪১ ২৭৪১ ২৮৬১ 
৩১৮১ ৩২৩১ ৩৩৭-৩৩৮ 
মন্সধপাথ ঘোষ-_ 
মহেশ্বব--২৪৭2 
মানকুমাধী বন্৩০৯১ ৩১৭ 
মাবীচ-_-১*৫ 

মিণ্টন--৩১, ২৪৩ 

মোহিতলাল ম্জুমধার-_-৯১ ২৯; ৩০৪১ 
৩১৩-৩১৪১ ৩২৬১ ৩৩৮ 

মৃত্াপ্ধয় বিদ্যালপ্কাব--২৫৯ 
মাকবেখ--১৭১ 

রঙ্গলাল--৩, ১৫-১৬৯ ২০৩১১৭৬১২৩৯, 


২৫৯১২৬২১২৬৮-২৬৯১ ২৭১১২৮২১ ৩১৮ 
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রবীন্দ্রনাথ--২-৪, ৯, ১৫, ২৯, ৬০১ ৬৯ 
৭৮১ ৮২১ ৮৭-৮৮১ ৯৩১ ৯৬১ ১১১১ ১১৭ 
১১৯১ ১৩৮, ১৫৩-১৫৪১ ১৫৯১ ১৬৩, 
১৬৯১ ১৯৭-১৯৮৪ ২:০২ ২২২১ ১২৪- 
২২৫১ ১৪২ ২৪৬. ১৭৬-২৫৮১ ২৬২, 
২৬৯১ ২৭৪১ ২৭৭৪ ২৭৯) ২৮৪-২৯৭, 
৩১২-৩১৩১ ৩২৫১ ৩৩৮ 

বাজরুষ্ধ মুশোপাধায়--২৬০১ ৩০৮ 
রাজনাবায়ণ বস্তু ৯০, ২৬৮ 

বাধ। (শ্রী )--৯২, ৯৪, 
বাধাকমল ভট্টাচাধ --৯৫ 
রাম --১০৫১ ১০৯ 
বামকমল ভদ্রাচায _৯৬ 
রাষরুষ্ | শ্রী )--১৪৬ 
বামচন্্র--১১১ ৯৯-৩০ 
বামনিপি গুপ্ত _৯৩৯ ০৬১ 
বামপ্রপাদ ৬৯ 

রাম বন্থ-৬৭ 

বামমাহন-__৯১১ ১১১১ ২৫৯১ ২৬৭ 


রুন্সিণী--১১১ 


১১৬৯ ২৪৬ 


লক্ষ্ণ--১০৫ 
শকুম্থল।--১১১ 
শবর - ১২৮ 


শশাঙ্কমোহন সেন-৩) ৭ 

শশিভুষণ দাশধপ্ত--২, €, ৮১১৭, 
১২৭১ ১৬৮১ ১১২ ২৩৩ 

শিব--৯২ 

শিবনাথ শান্ধ্ী (৪) 

শ্রীকুমাব বন্দব্যোপাধ্যায়-_-৫১ ৮ ৭০১ 
৮৮১ ১১৯১ ১৬২১ ১৬৮-১৬৯১ ২৩৪ 


(1%) 


শীধব কথক--৬৭, ২৬১ 

শেলী-*৩১১ ৪২-৪৩, ৬৪) ১৬০১ ২৬৪- 
২৬৫) ২৮২ 

মঞ্জীবচন্্র--৮৭-৮৮, ২৫৬ 
মবস্কতী--২৪৭-২৪৯ 

সবোজবাসিনী 'প্তা--৩১০, ৩১৭ 
সাবদাদেবী--১৪৬ 

মীতা--১০৫, ১০৯, ২০১-২০২ 

হ্বকুমাব সেন'-৫? ৭, ১১০) ১১৯) 
১৬৭, ১৬৯, ২৩৫১ ২৫৬, ২৫৮ 
স্বরবাল৷-৯৬৯৭ 

স্থবেছ্ছনাথ মজুমদাব--১১০-১১২, ৩০০১ 
৩০২-৩০৩, ৩০৬, ৩১৪) ৩৩৬ 

স্থবেশচজ্্র মৈত্র (ডঃ)--২৫৬-২৫৮, 
২৭৮ 


বহর 


স্রশীল রায় ( ড:)--২২৫) ১৩৪ 
সেকৃম্পীরৰ ৯ 

সয়ার্ট মিল--৯১ 

স্টেফান যালার্মে--১১৫ 

স্পেন্সব এডমওড--৩১১ ৬৩) ২৩৬১ ২৮২ 
হপকিন্স্‌--১%, ২৮১ 

হবপ্রসাদ মিত্-৪% 

ইবিমোহন মুখোপাধাষ --(11) 

হকঠাকুব - ৬৭ 

হরেন্জমোহন দাশগ্প্ত--১৬-১৭, ৪২, 
৪৬, ৯৪, ১১৯ 

হেমচন্তর বন্দোপাধায়--১৬, ২০১ ৮১- 
৮২১ ১৫২১ ২৫৭-২৫৮১ ২৬০৭ ২১২, 


২৬৫-২৬৬, ২৭৪১ ২৮৬, ৩১৮) ৩৩৭ 


নির্ঘপ্ট-_২ 
( গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্তরিক। ) 


অপৃব বীরাঙ্গনা ৩০৫ 

অপুব ব্রজাঙ্গনা--৩৫ 

অবকাশ রঞ্জিনী--২৫৮,৯৬৬ 

অবোধবন্ধ--১৫১২৭* 

আস্মবিলাপ-_২১ 

আধুনিক বাংল! কাবা--৭১৮৮১২৯ ৭৮, 

৩১ ৫১৩৩৮ 

আধুনিক বাংল। সাহিত্য - ৩১৬ 

আযষ--৫৮ 

আযদর্শন _১? 

ইন “মমধিয়ম্‌ ১১, ৩১, ৩১৩ 

ইন্দিবাদেখী চৌধুবাণী -৩২৬ 

উপনিষদ - ৩১৪ 

উপবি"শ এতাব্ীতে ধাডালীব যনন 

সাহিতা-_-১*৮ 

শতাব্দীর গীতি কবিত। 
সংকলন - ৮৮,১১৯ 

উনবিং4 শতাবীব বাংল! গীতিকাবা-_ 


১১৯, ৩২) ৭০১ ৮৮১ ৯৭৮১ ৩১৩ 


উনবিংখ 


খর্থেদ -১২১৯৪৯ 

এষ! ৩১৩, ৩১৭, ৩১৯-৩২১ 
কনকাণ্ঘলি -৩০৯১ ৩১৯৯ ৩১৮ 
কবি কাহিনী ১৮৯৮, ৩১৪ 


কৰি মানসী--১৩৪ 
কবিতাবলী--২৫৮, ২৬০১ ২৬৬ 
কবিতামালা -৩০৮ 


কাবিতাহাব- **৮ 

কবিতা ও প'শাত--১৯৯, ২০১,০২৫৫ 
কবিতার বিচিত্র কথ|_-৪৬ 
নভি ও কোমল-_২৯৫, ৩১৯ 
কলপনণ-- ১৫১ ১৭৯৪ 
কাবাকলাপ-_২৬* 
কাবাবাণী_ (৮) 
কাবামালা_২৬০ 

কাব্য সংগ্রহ--১২ 
কাব্যাদশ--_১২৭ 

কাহিনী -২৮৭ 


কুমাবসম্ভব_-১০২,১৫১ 


ক্ষণিক। -১৮৭ 
গীতগোবিন্দ ২৬, 


গীতাঞ্জলি---১৯০১১ ৯৬ 

গীতালি --১৯০, ১৯১ 

গীতিমাঁলা -১৯০, ২৯৬ 

গুণগ্রাহী বনীন্দ্রনাথ ১৬৯, ২৮৪ 
গোলা পগ্রচ্ছ --৩০৪ 
চরিতকাবা---১৬* 

চধাপদ _-৯১,২৫১১২৬০৭৯৬৯০১৮২ 
চিকিৎসা তত্ববিক্রান-_-১৫ 
চিত্রক--১৬০ 

চিন্ত। - 
চিত্রাঙ্গদা -২০৯, ২৯৫ 

চৈতন্য চবিতামুত (শ্রীশ্রী) ১৬৮ 


১৯১,১৫৮১১৮৮১২৯৯,৩২২ 


(91) 


ঠচতালী-_-২৯৬ 

জন্মভূমি-_-১৫ 

তত্ববোধিণী_-২২৬ 

দাশরথি দ্লায়ের পাচালি-_-৬৭ 
জীবনস্বতি-_-১১৯ 
জ্োতিরিন্ত্রনাথ--২৩৪ 

দেবেজ্জনাথ সেন--৩২৬ 
দেববাণী--১৪, ১৭০ 

দেশ--৩২৬ 

ধুমকেতৃ--১৪০২৫৫ 

ধ্বন্যালোক- -৩৩৩ 

নিসর্গ সঙ্গীত-_-১৪ 

নিসর্গ সন্দ্শন-_-১৩, ৫৩১ ৭১১ ৭৫১ ৭৭, 
৮*১ ৮২১ ৮৫-৮৬১ ৮৮১ ১৩১১২৫৫১২৬০, 
২৭১,,২৭৩১ ৩২০ 

পত্রকবিতা-_-১৬৩ 

পদ্মিনী উপাখান --১৬,৩১১১৩৯,১৫৯ 
পরিশেষ ১ ৯২ 

পলাতক।-_-২৮৭ 

পলাশিব যুদ্ধ __২৯ 

পাবিজাত ুচ্ছ__-৩০৪ 
পিতৃতপপণ_১১৯ 

পিতৃদর্শন-_(11) 

ুপ্_-১৫ 

পুনশ্চ_৮৭ 

পুরাতন প্রসঙ্গ --৭০,২ ৪০,২৭৮২৮২ 
পুরবী-__২৯৯ 

পৃণিমা-১৫১ ৬৭ 

পূর্ববঙ্গ গীতিকা--২৬১ 

প্যারাডাইস লস্ট--২৪৩ 


১১৭-১১ন৯১ 


প্রকৃতি প্রেম--১১৭১১১৯ 


'প্রকৃতি সখ ১১৯ 


প্রকাতির কৰি রবীন্ত্রনাথ--৩২৬ 
প্রণয়ীৰ বিলাপ-_৩২ 

প্রদীপ-_-১৫১ ৩১২) ৩১৪-৩১৬১ ৩১৮- 
৬১৪১ ৩২৭ 

গ্রয়াস--১৫ 

প্রস্থন- ২৬০ 

প্রাক রবীন্দ্র বাংল! কাবা-_-২৬০ 

প্রীতি পুষ্পাঞলী-_-৩১ 

প্রেম প্রবাহিনী--১৩, ৩৩৭ ৪০, ৪৩, 
৪৫-৪৬, ৮২, ১৯১, ১৬৪, ২৫২-২৪৪১ 


২৬০১ ২৭২, ৯৯৮ ৩১৬ 


বন্িম বচনাবলী--২৭৮ 
বঙ্গদর্শন-_২৬৮,২৮৩,৩১২ 
বঙ্গবাণী ৭ 


বঙ্গভাষার লেখক-_৭ 

ব্স্থন্দবী কাবা-_১৪,১৯১৫৪, ৩৪, ৮৯, 
৯১১ ৯৬, ১০০১ ১০৭) ১০৯-১১৩, ১১৫ 
১২১-১২২১ ১৫৯, ১৫৭১ 


২৬০১ ২৭২১ ২৭৫১ ২৮৭১) ২৯২১ ৩০০ 
৩০১ ৩০৭) ৩৩৪-৩৩৫ 

বনফুল-__২৮৬, ১৯5 

বন্ধুবিয়োগ--১৩৬ ১৬ ১৯-৯১১ ২৯, 
৩১-৩২১ ৪৫-৪৬১ ৫৩) ৫৮১ ৮২১ ১০৬, 


১৬৩) ২০১১ ২৫২১ ১৬০৭ ২১৭০৭ ২৯৮১ 
৩০২, ৩১৩১ ৩১৭ 

বর্তমান ভারত--২৬৭ 

বর্ষবর্তন__৩০১ 


বলাকা--১৫৯১ ১৮৭, ২৯০-২৯১ 


(৮11) 


বাইবেল--২৪১ 

বাউল বিংশতি-__১৪, ১৬৭-১৬৮১ ১৯৪১ 

১৯৭-১৯৯১ ২৩২১ ২৬১১ ২৮৮১ ১৯৫, 

বাংল। লাহিভ্োব ইতিকথ1--২৯৪০ 

বাংল। সাহিতোর ইতি বুন্ত_ ৭৩ 

বাণল। সাহিতোব ইতিহাস--৭, ১১৯, 

৯৬৩৯, ২৫৮ 

বাংল। পাহিতো নবধুগ--৮* ১৭১ ১৬৮, 

২৩৩ 

বাংল। সাহিত্যেখ বিকাশেধ ধাব।-৮, 

১৩৩৪ 

বংল। কবিতাখ নবঙ্ন্ম-_-১৫৮, ২৭৮ 

বাংল। কাবো পাশ্চাতা প্রভাব -৪৬, 

৭০, ৮৮, ১১৯ 

বান্ধব -৮৫ 

ধাল্সাকি প্রতিভ। -১৮৭-৯৮৮ 

বিচ্ঞাপতি « জযদেব _২৭৮ 

বিবিপ প্রবন্ধ 
বতশ পত্রিক। ১৬৯, ৩২৫ 

বিহারীল।ল ( কৰি )--৬৬, ১৬৯, ২৩৪ 

১৪০, ৩১ ৬ 

বিহাবীল[প পচশাসন্ত।ব--৭, ১২, ১৭, 

১৮-১ ৬৩৪১ ১৫৮১ ৩৩৮ 

বিহাবীলালেব কাবা পবিক্রম। ৩২, ৭০ 

বিহাবীলালের -কাবা সংগ্রহ--১৬১, 

১৬৯, ২৫৮ | 

বীরাঙ্গনা_-৭৫-৭৬, ৮১) ১১০১ ২৬২ 

বৈষ্থৰ পদাবলী-_-৯১১ ১৬৮, ২৯৬ 

বৃত্রপংহাব--২৯১ ২৬৬ 

'ব্রজাঙ্গন। কাব্য--১১০১ ২৫৮ 


৯৭৮ 


ভাবতচন্দ্র--২৫৮ 

ভারতী - ১৫, ১৯৮, ১২৬ 

ভুল--.৩০৮, ৩১৮ 

নঙ্গলকাবা - ৯১ ২৫১, ২৭৯ 
মহাঁভাবত-_-১*৭ 

মহিল|--৩০১১ ৩০৩, ৩১৪ 

মঙ্য়। -১৮৭ 

মানসী--১৮৫-১৮৭ 

মায়াদেবী--১৪১ ১৭০, ১৭৪ 

মার্কগেম চণ্তী--১১৩ 

মাল --১৫, ৩৭৯ 

মঘদূত-_-৩৯, ৬৭, ১৫০১ ১৬২ 
মেঘনাদবণ কাবা--২১৯, ৬৮১ ২৬২,২৬৬ 
মৈমনসিংহ গাঁতিকা--২৬১ 
মাকবেখ-১৭১ 

রঘুবহশ--১০৭ 

ধত্বলাগব ১১৩ 

খবীন্্রকাব্য নিব ব-_-৩১৫ 

বান্দর জীব্নী--২৩৩-২৩৪ 

বনীন্দ্র বচনাবলী--৮৮, ১১৯, ১৬৯১ 
৩১৯৬৩, ৩৩৮ 

ববীন্দ্র সাহিতোব কমিন্টা--৩২৬ 
পামতনগ লাহিডী ও তৎকালীন বাংলা 
সমান্স-(11) 

রামায়ণ--৭৩, ১০৫১ ১০৯, ১৫৩, ১৬৭ 
ললিত কবিতা বলী--১৬০ 

শকুম্ল। নাটক-_৭৩ 

শঙ্ধ--৩১৭ 

এবংকাল--১৪+ ৬১, ১৬৪১ ১৭০, ১৭৪ 


২৩১১ ২৯২১ ৩০৫ 


শাক্তপদাবলী--৯১, ১৬২১ ২৫১১ ২৭৯ 

শেকালী গুচ্ছ__৩০৮ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌-_২৫২ 

শৈশবসংগীত--২৮৬, ২৯২ 

শ্যামলী--৬০ 

শ্রীরুষ্ণ কীর্তন--৯১, ২৬, 

শ্রীতত্বসাগব ভাগবীজে।--১২৩ 

শ্রীপ্রীচণ্ডী--১৪৯, ১৫৭১ ১৬৮ ২০৫ 

ষড়খতু বর্ণন--৩০ ০ 

সংক্রান্তি--১৫ 

সংবাদ প্রভাকব_-২৩৮ 

সঙ্গীত দশক--৬৩ 

সঙ্গীত শতক-_-১৩, ৩১, ৪৭-৪৯, ৫১, 
৩, ৫৫, ৫৭১ ৫৯১ ৬৪-৬৭, ৯০১ ৪৮) 

১০০, ১০৮১ ১১২-১১৩, 


১১৫৭ ১২১, 


১৩১১ ১৬৫) ৯০৩, ১৩৮-৯৩৯, ২৪৬. 
২৪৭, ২৫৪- ২৫৫ ২৫৯, ২৮৯১ ২৯৪, 
২৯৬, ৩১৬১ ৩৩৩-৩৩৫ 

সদ্জাব শতকশ--৩২) ৮৬১ ১১৮-৯১৪ 
মবিতা স্র্শন--৩০১ 

সমালোচনা সাহিতা--৭০, ৮৮১ ১১৯, 
১৬৮১ ২৩৪ 

মমীবণ--১৫ 

সরম্বতী---১২৩, ৬১৬৮ 
সাধনমালা--১২৩ 

সাধেব আমসন--৪-৫, ১৪, ৫৮ ৬০-৬১, 
১১৩, ১২০, ১২৩, ১৩০, ১৬৭, ১৯৩, 


২০৩-২০৫) ২১৬, ২২৮১ ২৩০৭ ২৩৩, 


৬11] ) 


২৪৬, ২৪৮, ২৫৫) ২৭৩) ২৯৫) ২৯৮১, 
৩০৭) ৩৩৩, ৩৩৮ 

সামা--৯২ 

সাবদামঙ্গল-- ৪-৫) ১৪, ৫০১ ৫৪8) ৫৬, 
৬০-৬১, ৬৫) ১০৮১ ১১২-১৬৩, ১২০- 
১২২, 


১৩৪-১৩৫, 


১২৪-১২৫, ১২৭, ১২৯-১৩০, 


১৪৭, ১৫৩, ১৫৫-১৫৮) 


১৬০, ১৬২-১৬৭১ ১৭২১ ১৯৩১ ১৯৬- 
৪248 ২১৫) ২২৪) ২৪৪, 
২৪৫, ২৪৮-২৪৯১ ২৫৫১ ২৫৭) ২৭৩১ 
২৮৩১ ২৮৬-১৮৯১ ২৯২১ ২৯৮১ ৩০৭, 
৩১১১ ৩২১১ ৩৩৩১ ৩৩৮ 
সাহিতা-১৫ 

সাহিত্য চিন্তা--৮৮ 

সাহিতা পরিক্রমা (11) 

সাহিতা সাধক চবিতমাল।__৭, 


১৭১ ৬৬১ ৯৬১ ১১৭৯) ১৬৩১ ১৬৯১ ২৩৮, 


১৫) 


১৭৫-১৭৬,১ ২৭৮, ২৯৭১ ৩২৬, (11) 
সিন্ধগাথা--৩১২ 

সীতাহবণ কাঁবা--১১৯ 

সোনাবধ তবী--১২, ৪২১ ১৪৭, ২৯৯ 
সোমপ্রকাশ--১৫ 

স্বপ্নুর্শন--১২-১৩১ ১৬, ২৩৫) ২৩৮ 
২৩৭৯ ২৮৩ 
স্বপ্নপ্রয়াণ--১২৯-১৩০১ ২৪০, 
২৭৮১২৮৩-২৮৪,৩২৪, ৩২৬ 


স্থামলেট-_-৩৮, ৪২ 


২৭৫, 


